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নিবেদন 


বর্তমান বাংলাদেশ ব৷ তৎকালীন পূর্ববলের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে বিস্তুতভাবে 
এখনও কোন গবেষণা হয়নি! সামধ্িকভাবে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে 
কিছু গবেষণা হয়েছে কিন্ত তাতে কলকাত! বা পশ্চিষবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 
সংবাদ-সাময়িকপত্রই গুরুত্ব পেয়েছে । প্রধানত সে অভাব পূরণেরই প্রচেঘটা৷ 
উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, (১৮৪৭-১৯০৫) । সময়সীমা 
১৮৪৭ থেকে শুর করার কারণ, এ সময়ই ঘাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙগপুর 
বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১৯০৫ সালতে। বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ 
স্বান অবিকার করে আছে। এ সময় বঙ্গ বিভাগ কর! হয়েছিল যা বাংলার মানুষের 
মনে স্থাষ্টি করেছিল প্রঝল প্রতিক্রিয়ার! যদিও এ গ্রন্থে ১৯০০ থেকে ১৯০৫ 
সাল পরন্ত প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
তবুও প্রধানত উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেছি বলে গ্রন্থের 
শিরোনামে “উনিশ শতক'ই ব্যবহার কর। হল। বর্তমান গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ বা 
বাংলাদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানাই বুঝিয়েছি। 

“উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র' ছয় খণ্ডে প্রকাশ করার 
দায়িত্ব নিয়েছে বাংলা একাডেমী । বর্তমান খণ্ড, প্রথম খণ্ড । এ খণ্ডে সামথিক 
ভাবে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচন৷ 
কর৷ হয়েছে। বাকী খগুগুলিতে সংকলিত হবে, এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে 
প্রকাশিত যে সব সংবাদ-সাময়িকপত্র পাওয়া গেছে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ রচনাও 
সংবাদ। তাই বর্তমান খণ্টকে বাকী খগুগুলির ভুমিকা হিসেবেও বিবেচনা 
করা যেতে পারে। 

এখণ্ডে সংবাদপত্র দমন কল্পে বিভিন্ন সময় ওপনিবেশিক সরকার যে সব 
আইন জারী করেছিল সেগুলি নিয়ে আলোচন] করা হরনি। কারণ, সম্প্রতি গাজী 
শামছুর রহমান তার গ্রন্থ সংবাদ বিষয়ক আইন+ (ঢাকা, ১৯৮৪)-এ বিস্তৃত ভাবে 
ত৷ আলোচনা করেছেন। ষংবাদ-সাময়িকপত্র বিষয়ক আরো কয়েকটি গ্রন্থেও 
এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 

বর্তমান গ্রঞ্থে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা-ইংরেজী সংবাদ-সাময়িকপত্র 
নিয়ে শুধু আলোচনা কর হয়েছে । হয়ত, এ সময় দৃ'একটি সংস্কৃত, উর্দ্দ বা 
ফাসাঁ পন্রিক! প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে কিন্ত সেগুলি আমার চোখে পড়েনি, 


তাই এখানে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। কয়েকটি সাময়িকপত্র 
[ “মিত্র প্রকাশ', “বৈষয়িকতত্ু', “দত্যপ্রকাশ', এবং “বৌদ্ধ বন্ধু] প্রথম পর্যায়ে 
প্রকাশিত্ত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে আবার নব পর্যায়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল কিন্ত সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় বছরের ক্রম ছিসেবে 
আলোঁচন। করার সময়, সেগুলি আর আলোচনা করিনি । তবে, সারাণি ২ (পৃঃ 
8৪)-এ অনবধানতাবশতঃ একটি ভুল থেকে গেছে। সারণিতে বরিশাল থেকে প্রকা- 
শিত ব্রমাসিকের সংখ্য! দুটি বলে উল্লেখ কর৷ হয়েছে । আসলে তা হবে একটি। 

গত দশ বছর ধরে এ কাঁজ করার সময় আমার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং 
বিভিন্ন গ্রশ্থাগারের কর্মচারীবৃন্দ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমি 
তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি প্রয়াত শ্রী 
বিনয় ধোষকে যিনি প্রথম আমাকে এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত 
করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত বই-পত্র দিয়ে সাহায্য করে গেছেন। পাণ্ু- 
লিপি তৈরীর সময় বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছেন ডঃ বোরহান উদ্দিন খান 
জাহাঙ্গীর । কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপক এ, 
এফ, সালাহউদ্দিন আহমদ, ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ডঃ সিরাজল ইসলাম এবং 
জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর। প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, সর্বজনাব 
সৈয়দ শামসুল হক, মনজুরে মওলা) শামন্সজ্জামান খান, মোহান্মণ ইবাহীম। আজহার 
ইসলাম এবং 'ওবারদূল ইসলাম | নির্ধ*্ট তৈরী করতে সাহায্য করেছেন জনাব নুরুল 
ইসলাম। বাংল। একাডেমী প্রেসের জনাব আফজল হোসেন ও তার সহকমীদের 
সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ ফেব্য়ারিতে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। 
আমি উপরোক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

কোন গ্রন্থই নিখুঁত নয়। বর্তমান গ্রস্থতো নয়ই | গত বেশ কয়েক বছর আমি 
বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পপ্র-পন্রিকার খোঁজ করে বেড়িয়েছি। উনিশ শতকে 
প্রকাশিত অধিকাংশ পর্র-পত্রিকাহি এখন দুস্প্রাপ্র্য। তাই কোন পাঠক বদি উনিশ 
শতকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত কোন সংবাদ-সাময়িকপত্রের ধোজ দিতে পারেন 
তা'হলে উপকৃত হব। এ গ্রশ্থে উনিশ শতকে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ- 
সাময়িকপত্রের যে তালিকা ও সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, বলাই বাহুল্য তা সম্পূর্ণ 
নয়। আরে অনেক পত্র-পত্রিকা হয়ত তখন বেরিয়েছিল যা এখন হারিয়ে গেছে 
বা আমার চোখে পড়েনি । ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়ত আরে সুষ্ঠুভাবে এ কাজ 
সম্পরন করবেন। সে আশায়ই রইলাম | 


ইতিহাস বিভাগ 
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১ 


উনিশ শতকের বাংল৷ সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে খব বেশী গবেষণা হয় নি। 
১৯১৭ সালে প্রকাশিত কেদারনাথ মজমদারের গ্রন্থ 'বাংল। সাময়িক সাহিত্য" 
এ ক্ষেত্রে বলা চলে, পালন করেছিল পথিকতের ভূযিকা | ১ এ গ্রন্থে কেদারনাথ 
উনিশ শতকের বাংল। সাময়িকপত্রের একটি তালিক। তৈরী করেছিলেন । তবে 
এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | তাঁর "বাংলা 
সাময়িকপত্র'ৎ গ্রশ্থের দ'খণ্ডেতিনি উনিশ শতকে বাংল! ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ 
সাময়িকপত্রের প্রায় প্ণাঙ্গ একটি তালিক৷ প্রস্তুত করেছিলেন। এবং এখনও 
বাংলা সাময়িকপত্র সম্পর্কে গবেষণায় গ্র গ্রশ্থের ছারস্থ হতে হয়। | 


কিন্তু বাংল! সাময়িকপত্র সম্পর্কে যে গ্রপ্ব তাকে খ্াতি এনে দিয়েছিল তা" 
হল-- 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৩ এ গ্রন্থে বুজেত্রনাথই প্রথম উনিশ শতকে 
প্রকাশিত বাংল পত্র-পত্রিক। থেকে রচনা সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন । এ গ্রন্থে 
তিনি সংবাদ সংকলন করেছিলেন মিশনারীদের দ্বার পরিচালিত “সমাচার দর্পণ, 
থেকে (১৮১৮--১৮৪০)। গ্রশ্থের পরিশিষ্টে সংবাদ সংকলিত হয়েছিল আরো 
তিনটি সাময়িকপত্র- “সমাচার চল্দ্রিকা', 'বঙ্গছত' এবং 'সংবাদ চন্দ্রোদয়'_ থেকে । 


বজেন্দ্রনাথের পর, বাংল৷ সংবাদপত্র থেকে সংকলনের বাপারে বিস্তৃতভাষে 
কাঙজজ করেছেন বিনয় ঘোষ। চারখণ্ডে সংকলিত তার সংকলনের নাম _ “সাময়িক, 
পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ।৪ পঞ্চম খণ্ড রচিত হয়েছে এই চারখণ্ডের উপাদানের 
ওপর ভিত্তি করে--“বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার।'।৫ এ খগুটিকে, 
উপরোক্ত চারখণ্ডের ভূমিক। হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে । বিনয় ঘোষ তার 
সংবাদ সংকলন করেছেন, “সংবাদ প্রভাঁকর', 'তত্বুবোবিনী', “বেঙ্গল স্পেকটেটর।, 
“সম্বাদ ভাস্কর “বিদ্যাদর্পণ' 'সবশুভকরী' এবং “সোমপ্রকাশ' থেকে। 

বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে দজনের নাম উল্লেখযোগ্য । আনিন্দুজ্জামান ' এবং 
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। আনিসুজ্জাঁমানের বইয়ের নাম--“মুসলিম বাংলার সাময়িক- 
পত্র'।৬ এই গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবে আনিস্মজ্জামান উল্লেখ করেছেন, পর্বোন্ত 
গ্ববেষণাকর্মগুলিতে “বাঙালী মুসলমানের পত্র-পত্রিকার ধার। বা সমাজেতিহাসের 


পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়েনি। পত্রিকার রচন! সংকলনগুলিতে এসব পত্রিকার 
(মুসলমান সম্পাদিত) কোন উদ্ধৃতি নেই, সংকলকদের লক্ষ্য পূরণে তার কোন 
সুযোগও ছিল না। সাময়িকপত্রের তালিকাসমূহে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার 
যথেষ্ট পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়নি । ফলে বাংল। সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচন। কিছুটা 
অসম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাংলাভাষী জন সমষ্টির চিন্ত। জগতের পরিচয়ও কিছুটা 
খণ্ডিত ও একদেশদশী না হয়ে পারে নি”।? এ পরিপ্রেক্ষিতে, আনিস্ুুজ্জমান 
১৮৩১ থেকে ১৯২০ পর্বস্ত বাংলায় প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পব্রিকার 
একটি তালিক! প্রণয়ন করেছেন এবং থে সব পত্রিকার ফাইলের খোঁজ পেয়েছেন 
প্রয়োজনে সেগুলির সূচীপত্র ও রচনা সংকলন করেছেন । 


মুস্তাক! নূরউল ইসলামের বইয়ের নাম-__দাময়িকপত্রে জীবন ও জনযত' ৮ 
তার উদ্দেশ্যও ছিল আনিসুজ্জামানের মত। লিখেছেন তিনি, “ব্রজেন্দ্রনাথের 
“সেকালের কথায়” কিংবা বিনয় ঘোষের “বাংলার সমাজ চিত্রে” বাঙলী মসলমানের 
'্ীবন পরিচিতি, মানস ভাবনার কথা অন্তর্ভূক্ত হয় নি। এ দিক থেকে গবেষক- 
স্বয়ের প্রয়াস খণ্ডিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে” ।৯ 


উপরোজ্জ চার জন গবেষকের গবেষণাকর্মে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। বজেন্দ্রনাথ এবং বিনয় ঘোষ কলকাতা কেন্দ্রিক সমসাময়িক প্রভাবশালী 
পত্রিকা থেকে শুধু রচনা সংকলন করেছেন। বজেন্দ্রনাথ যে সময়কাল বেছে 
নিয়েছিলেন সেই সময়কালে মুসলমান সম্পাদিত প্রভাবশালী কোন বাংল৷ পান্রিক৷ 
ছিল না। 

অন্যদিকে, আনিক্সজ্জামান এবং নূরউল ইসলাম এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু মুসলমান 
সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র বেছে নিয়েছিলেন । কারণ, তাদের কাছে সেটাই 
অভাব বলে মনে হয়েছিল। অবশ, আনিম্তুজ্জামান যে ক্ষেত্রে তালিক। প্রণয়নে জোর 
দিয়েছেন, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সে ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সংকলনের 
ওপর । | 

উপরোজ গবেষকরা কিন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ব। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ- 
সাময়িক পত্র নিয়ে কোন কাজ করেন নি। (ব্রজেন্্রনাথের তালিকা গ্রন্থে অবশ্য পূর্ব 
বঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের নাম আছে। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে 
প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংবাদ/রচনা আলাদাভাবে কেউ সংকলন করেন 
নি)। অথচ বাংলা (অভিন্ন বাংলা) বলতে শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশের 
অঞ্চলকেই বোঝাতো ন!। পূর্ববঙ্গ ছিল বাংলার বৃহত্তম অংশ। তাদের কাজ দেখে 
মনে হয় ন! যে, পূর্ববঙ্গ থেকে তৎকালে কোন পরত্র-পত্রিক। প্রকাশিত হত। 


চু: 


এ পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রস্থ-_-“উনিশ শতকে বাংল।দেশের 
সংবাদ-সাময়িকপত্র*। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ _পর্ববঙ্গ থেকে উনিশ শতকে 
প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি তালিক৷ প্রণয়ন যা প্রথম বারের মত, পূৰ- 
বঙ্গের সংবাদ সাময়িকপত্র, এর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্ত ইত্যার্দি তুলে ধরবে এবং কয়েক 
খণ্ডে পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র থেকে সংবাদ-রচন। সংকলন, এর ল্য নিরূপণ 
কর। হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ মূল্যায়ন কর। হবে সম্পদায়গত দিক থেকে 
নয় বরং শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে । 


তথ্যনিরদেশ : 
১, কেদারনাথ মজ্মদার, বাংল। সাময়িক সাহিত্য (এরপৰ উল্লেখিত হবে বাসাসা), ময়মনসিংহ, 
১৯১৭। 


৯, ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপন্ত্র (এরপর উল্লেখিত হবে বাসা), প্রথম খণ্ড, 
কলকা'ত।, ১৩৭৯, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪। 

৩. ঝুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপন্ত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৭ * দ্বিতীয় 

থণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪ । 

বিনয় ঘোষ, সাময়িকপন্রে বাংলার সমাজচিন্ত্র (চারটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে কনকাত৷ 

থেকে), প্রকাশের সময যথাক্রমে, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬। 

বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৭০। 

আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপন্ত্র (এরপর উল্লেখিত হবে মুবাসা), ঢাকা, ১৯৬৯ 

গ্রী, পৃঃ ৯। 

সুস্তাফ। নুরউল ইসলাম, সাময়িকপন্ত্রে জীবন ও জনমত, ঢাক।, ১৯৭৭। 

ওঁ, পৃঃ ৩। 


৮ থা লে 


৬ 


প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত চারজন গবেষকের কাছে, সংবাদ-সাময়িকপত্র, ইতিহাস, 
আরে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান 
বলে মনে হয়েছে। বৃজেন্্রনাথের সংবাদপত্রে সেকালের কথ।' প্রকাশিত (১৩৩৯) 
হওয়ার পরই বলা যেতে পারে “সামাজিক ইতিহাস শব্দটি বাঙালী পাঠক/ 
গবেষকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। “বঙের সাযাজিক ইতিহাসের উপকরণ 
সংগ্হ হিসাবে' গ্রন্থাটকে বজগীয় সাহিত্য পরিষদ পূরস্কৃত (১৩৪১-৪-) করেছিল। 
বজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “এই সকল পত্রিকা হইতে আবশ্যক তথ্যগুলি সংকলন 
ও প্রকাশ করিলে দেশের ইতিহাস রচনার পথ স্ুগয় হইবে” ।১ 

বিনয় ঘোষ, তাঁর চারখণ্ডের সংকলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই চাঁরখণ্ডে উনিশ 
শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ' সংগৃহীত হয়েছে । 


আনিসুজ্জামান ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামও তাই মনে করেন। আনি- 
স্ুজ্জামান লিখেছেন, “দেড়শ” বছর ধরে সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা 
সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । বাংলা গদ্যের বিকাশে, 
সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক-প্রবর্তন, সামাজিক ভাব আন্দোলনের স্থ্টিতে, রাজনৈতিক 
চেতনার সঞ্চারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত রুচি নির্মাণে সাময়িকপত্রের দান 
অপরিসীম ।৩ 
শুধু উপরোক্ত চারজন গবেষকই নন, সাম্পৃতিক কালের আরো অনেক গবেষক 
ংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বাংলার 'নবজাগরণ'কে ( বা অন্যকথায় স্ব স্থ 
সম্পূদায়ের) চিহিত করতে চেয়েছেন) তীরা উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে 
সংবাদপত্রের ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। 
বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, বিদেশী শাসন থেকে ভাঁরতবর্ষকে মুক্ত 
করার ব্যাপারে সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।৪ পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে, উনিশ শতকে .বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদ- 
পত্রেরই ইতিহাস। এ পরিপ্রেক্ষিত তিনি একটি বিশেষ দিকের কথ। উল্লেখ 
করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যস্ত প্রকাশিত ৭১টি 


বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বছ্ধিজীবীরা, 
এদের মধ্যে রামমোহন রায় থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী সবাই ছিলেন ।৫ 


বৃজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “যুগ পরিবর্তনের প্রথম পর্ব স্থুম্পষ্ভাবে প্রতিফলিত 
দেখিতে পাই” সংবাদপত্রে বা অন্য কথায়, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রকে তিনি 
উনিশ শতকের বাংলার রে'নেসার ফল খলেই মনে করতেন এবং সেই “নবযগের' 
ইতিহাস কাঠামে। নির্জাণ মানসেই তিনি সংবাদ-সাময়িকপত্রকে আকর হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন। তার মতে, “বাংলাভাষা ও সাহিতোর বিকাশ, আমাদের পযাজে 
ইংরেজী শিক্ষা! ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার দেশের তৎকালীন সামাজিক, আথিক 
ও র্রান্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন, এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালী জীবনের স্ুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, সকল দিক সম্থক্কেই সে যগেব সংবাদ- 
পত্রের মধ্যে বছ অযুল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । আবার উনবিংশ শতাব্দীতে 
ফাহাদের আবির্ভীবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়। উঠিয়াছিল, তাহাদের জীবন 
চরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের মূলা অপরিহাধ্য” ।৬ 


/ 

বিনয় ঘোষ লিখেছেন, “সম্পাদক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, লবযূগের বাংলার 
সামাজিক ইতিহালের উপকরণগুনির প্রতি বেশী” ।+ মৃস্তাফা নরউল ইসলামের 
মতে, “এই জনমত প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি মুসলমানের জীবন পরিচিতি, 
তৎসহ তার বিভিন্নমুখী মানস ভাবনা” ।৮ এখানে উল্লেখা, তাঁর সংকলনের 
একটি বিভাগের নাম-_-“আস্মচেতনাবোব ও আত্মগাগরণ' । 

প্রত্যেক সংকলকই ( আনিসুজ্জামান ব্যতীত ) সংগৃহীত সংবাদ/রচন। ভাগ 
করেছেন কয়েকটি ভাগে, আলোচনার সুবিধার জনো। অবশ্য একই সংবাদ 
একই সঙ্গে সমাজ. অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ক হতে পারে কারণ সবকিছুই 
পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট। 

ব্জেন্্রনাথ সংবাদগ্ডলিকে ভাগ করেছেন পাচভাগে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, 
ধর্ম এবং বিবিধ (প্রথম খণ্ড )। ব্রজেন্্রনাথ বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন 
শিক্ষার ওপর, কারণ তাঁর মতে, “পাশ্চান্তা ধরনে স্কল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য 
পস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ দ্বারা লোকের মধো শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগের একটি বড় কাজ! এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এ দেশের সব্ব প্রথম 
ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলেও সামাজিক আচার ব্যবহার 
সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখ। দেয়, নতুন বাংল! সাহিতোোর স্বষ্টি হয়' |» গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন তিনি, সাহিত্য বিষয়ক সংবাদাবলীর উপরও । কারণ, “বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ সকল তথ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়।' 


তে 


সযাজ বিভাগে অন্তর্ভক্ত করেছিলেন তিনি--নৈতিক অবস্থা, আমোদ প্রমোদ, 
জনহিতকর অনুষ্ঠান, আথিক অবস্থা, শাসন, স্বাস্থায ও সন্্ান্ত লোক । ধর্ম বিভাগে 
সংকলিত হয়েছে প্রধানত বিভিন্ন পর্মীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ/রচনা । 

ছিতীয় খণ্ডে সমাজ' শিরোনাষে বাড়তি যে উপবিভাগ সংযক্ত হয়েছে তা'হল 
সভাসমিতি, রামমোহন রায়, দিলীশবুরেব দৌত্যকার্ষে রামমোহন, বর্ঘমান রাজার 
সহিত রামমোহনের মোকদ'মা, রাজারাম রায় ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায়। বিনয় 
ঘোষ তার সংকলিত সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন চার ভাগে---অ্নীতি, সমাজ, 
শিক্ষা ও বিবিধ। 

বজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনয় ঘোষের তফাৎ এখানেই যে, তিনি অর্থনীতির ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। চতর্থ খণ্ডে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। কারণ, তার 
মতে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নতুন যগ প্রবতিত 
হয়, তার বিচিত্র ফলাফল সমাজের সবক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে এবং তার 
অবশ্যশ্রাবী ফলস্বরূপ নতুন রাজনৈতিক কর্ম জীবনের সূচন৷ হয়।' 


মুস্তাফা ন্রউল ইসলাম, তার সংকলিত সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন দশ 
ভাগে-__ শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, আত্বচেতনাবোধ ও আত্ম জাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, 
রাজনীতি, হিন্দু মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং বিবিধ । “শিক্ষা বিভাগে 
সংকলিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী সংবাদ/রচন! | 

উপরোক্ত গ্রশ্থগুলি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
তাঁরা সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন এবং সংব'দ-সাময়িকপন্রকে 
ধরেছেন সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসাবে । এ ক্ষেত্রে সংবাদ- 
সাময়িকপত্রগুলিকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে বাংলার 
নবযগের"' ফদল হিসাবে । এবং নবযধূগের মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে আবার প্রায় ক্ষেত্রে শিক্ষার উপর | 


কিন্তু তাদের সংকলনের গুরুত্ব কোথায়? বা অন্য কখায়, তাদের গ্রন্থকে 
কি সামাজিক ইতিহাস বলা চলে? বা তাঁদের সংকলন থেকে কি নিদিই কোন 
সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই ? বলা যেতে পারে, বজেন্দ্রনাথ, নূরউল ইসলাম 
শুধু সংকলনই করেছেন যা থেকে সমাজ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাই মেলে না। 
বিনয় ঘোষই একমাত্র আহত উপকরণাদি বিচার বিশেষণ করেছেন বিস্তুতভাবে, 
এবং “সামাজিক ইতিহালের ধারায় তার মতে, তিনি চেয়েছেন, 'শামাজিক 
ইতিহাসের বিশ্লেষণ" ও “বাঙালী সমাজ পরিবর্তনের মৌল ধারা ও প্রকৃতি বিচার 
করতে" । কিন্তু তার খইয়ে সমাজ মানে একটি সম্পুদায় ব! হিন্দু সমাজ, সাযা- 


৬ 


জিক ইতিহাস বিশ্লেষণের চেয়ে বেশী পাওয়া যায় ধারা বিবরণ এবং সমাজ 
পরিবর্তনের মৌল ধারাও অস্পষ্ট । ৰ্জেন্দ্রনাথের কাছেও সমাজ ছিল তাই। 
আর আনিম্জ্জামান ও মুস্তাফা নুরউল ইসলাম তে৷ স্পষ্টভাবে বলেছেন তার! 
আথহী মুসলমান সমপ্রদায় নিয়ে। 


এর কারণ কি? কারণ হল পদ্ধতি । তীর! সমাজ ইতিহাস রচনা করতে চেয়ে- 
ছেন কিন্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন নি । সমাজ গঠন ছাড়া সমাজ ইতিহাস নিরাণ, 
কি ভাবে সম্ভব? সমাজ ইতিহাসের উপাদান কি বা একটি বিশেষ সময়ের 
সংবাদ-সাময়িকপত্রের মূল্যায়ন কি ভাবে করা হবে তা তারা উল্লেখ করেন নি। 
বজেন্দ্রনাথ অবশ্য লিখেছেন, সংবাদ যাচাই কর। উচিত। কিন্তু তিনি আবার 
এও বলেছেন, “বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসেবে সেই পৃবর্বতন যুগের কাগজগুলি 
অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য । এই কারণে, ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তখনকার 
সংবাদপত্রগুলি এ যগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যঝান'।১০ প্রথমে 
যাচাইয়ের কথা বললেও শ্রতিহ্যপ্রীতির কারণে আবার তিনি স্ববিরোধী উজ্জি 
করেছেন। 

আগেই বলেছি তারা “নবযগের' কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন । কিন্ত সংবাদ- 
পত্রের ওপর নির্ভর করে যে নবযুগের কথা তারা (ব্রজেন্দ্রনাথ ও বিনয়ঘোষ) তুলে 
ধরতে চেয়েছেন তাই কিসতা? তীর! যে নবপূগের কথা বলেছেন, তা সমগ্র 
বাংলার ভন্সাধারণকে নাড়। দেয়নি বরং তা সমাজের উচচশ্রেণীর ভদ্রলোকদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজ ব৷ নিম্ুশ্রেণীর পশ্চাৎপদ হিন্দুরা আকর্ষণ 
বোধ করেনি এ নবযগের প্রতি । বা তাদদর সমসাময়িক রুশ বুদ্ধিজীবীর! যে ক্ষেত্রে 
সাম্াজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন এ ক্ষেত্রে নবযুগের নায়কদের মুখে সে 
রকম কোন বক্তব্য শোন। যায়নি ।১১ তবে বল। যেতে পারে শিক্ষিত জনের মধ্যে 
সাধারণ জাগরণের স্থষ্টি হয়ে তা প্রবাহিত হয়েছিল বিভিন্ন ধারায়। 


পত্রিকার সম্পাদকরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী । কিন্তু বৃছ্ি'জীবীর৷ ওপনিবেশিক 
শাসনে কি ধরণের ব্যবহার করেন, উপরোক্ত গ্রম্থগুলিত্বে তার কোন অভাঁস দেওয়া 
হয়নি। কিন্তুুপনিবেশিক শাসনামলে বুদ্ধিজীবীদের কাজ সম্পর্কে যদি স্পষ্ট 
ধারণ দেওয়৷ যায়, তাহলে সামাজিক ইঙ্িহাসের উপাদান হিসেবে সংবাদপত্রের 
মূল্যায়ন সহজ হয়ে যায়। কিন্তু, উপরোক্ত গবেষকরা, যথার্থ মূল্যায়ন না করে, 
সংবাদপত্রকে সমাজ ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করায় তাদের 
গবেষণায় স্বান পেয়েছে স্ববিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর উক্তি যা হাম করেছে 
গ্বেষণাকর্মের মূল্যকে। 
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৩ 


পামাজিক ইতিহাসের নির্দিট কোন সংস্ঞা দেওয়। দুরূহ । অধিকাংশ ক্ষেত্রে, 
সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি বিবরণ বা বণনা । অবশ্য, সামাজিক ইতিহাসের 
সংজ্ঞ। ও পরিসর নিয়ে এ্রতিহাপিকদের মধে) মতভেদ আছে। সামাজিক এ্রতিহা- 
সিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির বিবরণই 
সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য । অনেকে আবার এর পরিধি আরো সংকীর্ণ 
করে দৈনন্দিন জীবন, সাম্পৃদায়িক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পকলার 
মধ্যে সীমিত রেখেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে স্যষ্টি হয়েছে 
আরো জটিলতার । ১ ৃ 

_ সামাজিক ইতিহাস, হবস্বমের ভাষায়, নিদিষ্ট কোন একটি বিষয়ের প্রতি 
আলোকপাত করে না। এবং এর বিষয়বস্তও কোনভাবে অন্যকোন বিষয় থেকে 
বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করা সন্ভবনর। এর ব্যাপ্তি এবং পরিধি বিশাল । যেমন, 
একঞ্ন অর্থনৈতিক এতিহাসিকের কাছে একজন কবির বিশেষ কোন কবিত। 
হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু একজন সামাজিক এঁতিহাসিকের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ | 


রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের একটা 
সক্ষা তফাৎ কর! সন্ভব। যেষন, শুধ শাসক বদলের ক্রমপঞ্জী ব৷ বিবরণ, অথবা 
শুধু অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা! এ সব প্রয়াসকে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব৷ 
অর্থনৈতিক ইতিহাস হিদেবে আখা। দেওয়! সম্ভব । কিন্তু মনে হয়, নিদদি? ভাবে 
সামাজিক ইতিহাসের কোন সংজ্ঞা দেওয়া বোধ হয় দরূহ। কারণ, সব কিছু 
নিয়েই সমাজ, সবকিছুই উৎসারিত সমাঞ্জ থেকে । তাই বল যেতে পাবে, সৰ 
ইতিহালই সামাজিক ইতিহাস, এঁতিহাসিক তাকে যে কোন নামেই সথখ্োধন 
করুন না কেন।৩ 

এখন আলোচন। কর! যেতে পারে সামাজিক ইন্তিহাসের উপাদান সম্পর্কে । 
আগেই উল্লেখ করেছি, সবকিহুই হতে পারে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান। 
তবে আমাদের দেশে, ইতিহান রচনার সময় গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশী 
ওপনিবেশিক আমলে রচিত রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, আদমশুমারী প্রভৃতির ওপর । 


কিন্ত, ইংরেজ আমলে প্রকাশিত সরকারী নথিপত্র বা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 
রচনা উৎস হিসেবে বাবহারের আগে, আমাদের মনে রাখ! প্রয়োজন যে, ভারত 
তখন শাসিত হত একটি ওপনিবেশিক সরকার দ্বারা এবং সেই সরকারের আমলার 
স্বাভাবিকভাবেই নিজ সরকারের স্বার্থ দেখতেন । ফলে রিপোর্ট, ইতিহাস যাই 
হোক না কেন সেগুলি রচনাকালে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই সাম'গ্রকভাবে সবকিছু 
নিয়ন্ত্রণ করত এবং যারা এ সব উপাদান অবলম্বন করে ইতিহাস লিখেছেন 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও হত একই রকম যাকে রণজিৎ গুহের ভাষায় বলা যায়-“উচচ 
বর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব' ।৪ 

সাম্সাজ্যবাদী স্বার্থ অটুট রাখার জন্য ইংরেজ নিভিলিয়ানরা কি ভাবে 
ইতিহাস রচনা বা তথ্য ব্যবহার করতেন ব৷ তাদের দষফ্ট ভঙ্গী কি ভাবে ইতিহাসের 
ব্ূপ বদলে দিত তার দৃ'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 


হান্টার যখন সিভিলিয়ান হিসেবে প্রথম বাংলায় এসেছিলেন, তখন 
লিখেছিলেন “পল্লী বাংলার ইতিহাস” (+৮৬৮)। গ্রন্থটি লেখার গোড়াব দিকে তীর 
লক্ষ্য ছিল--'যে লক্ষ লম্ মুক ভারতবাসী আমাদের জোয়াল বহন করে থাকে" 
তাদেব ইতিহাস ফুঈয়ে তোলা | কিন্তু বই রচনার কাক্স শেষ হলে, ভূমিকায় 
তিনি লিখলেন, “সামগ্রিকভাবে এই ইতিহাসে প্রাচ্য দেশে ইংল্যাণ্ডের মাহাক্বোর 
গোপন কথাই প্রকাশিত হয়েছে ।' | 

তারত বিষয়ক নূতাত্বিক, আবেকজন ইংরেজ মিতিলিয়ান, আলকফেড লায়া- 
লের অবদান অনেকেই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি তিনি 
জানতে চেয়েছিলেন পঙ্খানপৃঙ্খ ভাবে। এবং তাঁৰ মতামত সরকারী অনেক 
খ্রিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার কবেছিল। লায়াল সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠা- 
মোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছেন । তার মতে, ভারতীয়: 
সমাজের চাবিকাঠিই হল ধর্ম।৬ শুধু তাই নয়, বৃটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে 
অক্ষন্ন রাখা উচিত।৭ এক প্রবন্ধে (১৮৭২) এই তত্ব আরেকট, বিস্তৃতভাবে 
উল্লেখ করে লিখেছিলেন, ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত, বণ ও ধর্মের 
ভিত্তিতে বিতক্ত। সুতরাং এই বিভক্তি যা বৃটিশ শাসনের স্তন্ত তা অট,ট রাখাই 
শ্রেয়।৮ 

এর প্রতিফলন দেখি ওপনিবেশিক সরকারকৃত আদমশুমারীগুলিতে। এ 
আঁদমশুমারী ওলি সম্পর্কে সরকার মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এগুলি 
থেকে সস্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে না।৯ কিন্তু এতোনব জটিলতা সত্বেও 
আলোচ্য সময়ের প্রতিটি আদমশ্মারীতে একই ধারা অনুসরণ কর হয়েছিল ॥. 


১০ 


কারণ, ওপনিবেশিক সরকার ধর্ম এবং বর্ণের দিক থেকে সমাজকে বিচার করেছিল 
নিজ স্বার্থে। নয়ত শ্রেণীগত বিশেষণ ছিল অনেক সহজ ও নিরাপদ । 


এ খরনের উপাদান সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কি ভাবে ব্যবহার করা 
যেতে পারে সে সমপর্কে রণজিৎ গুহ লিখেছেন, বিশেষ করে কৃষক বিদ্রোহের 
পরিপ্রেক্ষিতে, 'যখন কোন সরকারী ভাষ্যে গ্রামীণ হাঙ্গমায় 'বদমাশদের' যোগ- 
দানের কথা উল্লেখ কর৷ হয় তার মানে এ, নয় যে (উর্দ শব্দটির আক্ষরিক 
অর্থ ধরলে) কিছু গুগার সমাবেশ বরং বুঝতে হবে কোন এক চরমপন্থী কৃষক 
বিদ্রোহে কৃষকদের যুক্ত থাকার কথা বল হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, তথাকথিত 
'ডাকাতে গ্রামে'র অথ দাঁড়ায় সমপূর্ণ গ্রামের অধিবামীর। প্রক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের 
সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রত। “কন্টেজেন' মানে একটি এলাকার বিভিন্ন 
গ্রামীণ গ্রুপের বিদ্রোহে উৎসাহ ও সংহতি। 'ধর্মান্ধ' মানে গৌড়া কোন মতবাদের 
দ্বারা উজ্জীবিত বিদ্রোহ । “বিশৃঙ্খলার” অর্থ জনগণ কর্তৃক আইনভঙ্গ যা তাদের 
মতে খারাপ আইন'। ১০ 

এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের সংবাদ সরাসরি ব্যবহার করলে কি বিভ্রান্তির 
স্ষ্টি হতে পারে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক বিনয় ঘোষের 'সামাজিক 
ইতিহাসের ধারা” থেকে। এ গ্রন্থের গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের ধারা অধ্যায়ে, 
পত্রিকা থেকে মধাশ্রেণী সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন-পরনির্ভর স্বার্থ- 
পর অর্থ পিশাচ বেতনভুক এই মধ্যবিস্তশ্রেণীর হাজাব নখদন্ত বাংলার কৃষকদের 
দিকে ধাবিত হল+। তারপর “তন্তুবোধিনী" পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ" 
সম্পর্কে-ক্ষকরা৷ 'রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই 
স্বপ্র দেখে। সবসত্তাপ-নাণিনী শিদ্রাও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে।? 

এরপর এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌঁচেছেন--'সহযুমুখী জ্লোকের মত 
কৃষকদের শ্রম ও শ্রমাজিত অর্থ শোষণ করা ছাড়া গ্রাম মধ্যশ্রেণীর জার কোন 
উপায্প রইল মা'।১১ 

কিন্ত চতুর্থ অধ্যায়ে “বাঙ্গালী মধ্যবিভ্তশ্রেণী' নামক অধ্যায়ে 'অমুত বাজার 
পত্রিকা' থেকে রচনা উদ্ধত করে পৌঁছেছেন ভিগ্ সিছ্ছান্তে_ "ইহারা দরিদগণের 
ন্যা্ন অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না। অথচ করঠ হন, সুতরাং ইহারা 
যে বূপ অস্োৎকর্ষে র সুবিধা দ্বার৷ পরিবেষ্টিত থাকেন। স্বীয় উন্নতির প্রকৃতি ও 
প্রয়োজন ইহার! সেইন্গপ প্রবলভাবে অনুভব করেন! সুতরাং মধ্যবিশ্ত লোক সকল 
সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হয়। এ দেশের সৌভাগ্য অনেক 
অংশ এই শ্রেণীর লোকের উপর নির করে।' 
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এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌছেছেন তিনি এ ভাবে--“বাংলাদেশে উনিশ 
শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এঁতিহাসিক ভূমিকা সমন্ধে যে ইঙ্গিত এখানে কর! 
হয়েছে তা অনেকাংশে সত্য.. 1১২ 

উপরোজি আলোচন৷ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের সমাজ 
বা সামাজিক ইতিহাস অ:লোচনা করার আগে সমাজ গঠনের বিষয়টি আমাদের 
আলোচনা করতে হবে কারণ সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে সমাজ গঠনের সম্পর্ক 
নিবিড় । সমাজ গঠনের যুলকথা হচ্ছে সমাজ কাঠামোর অস্তানিহিত পরিবর্তন | 
আর সমাজ্েতিহাসের ধারা বোঝার জনে; এই অন্তনিহিত পরিবর্তনের সূত্র 
আবিষ্কার কর! প্রাথমিক শর্ত। সমাজ গঠন আলোচনা করতে গেলেই আলোচনা 
করতে হবে উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনই যে শ্রেণীবিন্যা- 
সের কারণ সে সম্পর্কে। এ পদ্ধতিতে আলোচনা না করলে সেই সামাজিক 
ইতিহাঁপ অর্থবহ হয়ে উঠবে না। 


এ পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, কোন সমাজ নিয়ে আলোচন৷ করার 
আগে, আমাদের সচেতন হতে হবে তথা প্রদানকারীর শ্েণীগত দফ্টতঙগী 
সম্পর্কে এবং সংবাদ-সাময়িকশত্র থেকে সংকলনের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী 
প্রযোজ্য । 
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সমাজ গঠন শব্দটি বর্ণনামূলক, তাত্তিক কোন সংজ্ঞা নয়। সমাজ গঠন ঝলতে 
আমর। নিদিষ্ একটি সমাজের কথা বুঝি যাগ অবস্থান নিদিষ্ট কোন রাষ্ট্র 
বব। ভৌগোলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট এতিহাপিক পটভূমিতে । সমাজ" ও “সমাজ 
গঠন' শব্দটি অনেক সময় একই সঙ্গে বাবহৃত হয়। কিন্তু শেষোক্ত শব্দটি নিদিষ্ট 
এক অর্থ বহন করে যার মধ্যে অন্তগত রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপাদান । 
এখানে উল্লেখ্য যে, নিদিষ্ঠ একট সমাজ গঠনেব চরিত্র শির্ধারণ করে এর সময়ের 
প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি। যেমন মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে সামস্তবাদী সমাজ 
গঠন ব' পেরুর ইনকাদের এশিয়াটিক সমাজ গঠন।৯ 

যেকোন গযাজের ইতিহাস বিশেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, 
একটি সমাজে, কোন এক সময়ে, এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রধান হয়ে 
ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখ! মায় যে, আরেক ধরনের ন্যবস্থাও এ কাঠা- 
মোর মধ্যে জন্মলাভ করছে। নতুন ব্যবস্থাটি যখন আরো! বিকশিত হয়ে ওঠে 
তখন আবার প্রয়োজনের কারণে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে 
সংধাত শুরু হয়॥ 

আমার আলোচ্য সময়ে (অর্থাৎ যে সময়কার সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি থেকে 
সংবাদ/রচনা সংকলিত হয়েছে) বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল ওপনিবেশিক 
উৎপাদন পদ্ধতি । এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য £ 


১. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতই স্বাধীন শ্রম 

২, ধনতাপ্্রিক পদ্ধতির মতই উৎখাত হয়ে যাওয়া উৎপাদকের ওপর 
অর্থনৈতিক জবরদস্তি 

৩, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতই অর্থনৈতিক ও রাণ্ট্রীয় শক্তির বিচ্ছন্নকরণ, কিন্ত 

$,. সরল পণ্য উৎপাদন ও বিস্তৃত পুনরুৎপাদন_.এ দু'টি ক্ষেত্রে তা নিদিষ্ট 
ওপনিবেশিক চরিত্র লাভ করে ।২ 


উপনিবেশিক দেশগুলিতে (যেমন, আলোচ্য সময়ের ভারত), ওঁপনিবেশিক 
সরকার, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণে সচেষ্ট থেকে নপাস্তরে 
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সহায়তা করে। যেষন, এজন্য তারা নতুন আইন কানন বিশেষ করে ভূমির 
ক্ষেত্রে তৈরী করে যার ফলে জমি অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পণ্যে রূপান্তরিত 
হয়। বৃর্জোয়। আইন প্রণয়ন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, অবাধ বাণিজ্য, 
এসব আন্্ণ উৎসাহিত করে তাদের ওঁপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশে । 
এসব দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ হয় নিদিষ্ট উদ্দেশো--কেন্দ্রীয় সমাজ গঠনে 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে পরিপূরক হিসাবে । 


উপনিবেশের উদ্বৃত্ত চালান হয়ে যায় সাযাজোর কেন্দ্রে বা মেটোপলিটনে 
যেখানে তা সহায়ত। করে পুঁজির পঞ্জিতকরণে এবং বিনিয়োগে । উপনিবেশে 
কিন্ত সেক্ষেত্রে হারে বিনিয়োগ কর! হয় ন। এবং তা প্রতিফালিত হয় বেতনের 
নীচু হারে। সে জন্য কেন্দ্র উপনিবেশে এমন সব শিশ্ন গড়ে তোলে যেখানে 
মক্ুরের প্রয়োজন বেশী। কিন্ত যেহেতু মজুরী কম সেহেতু মুনাফার পরিমাণও- 
হয় প্রচুর। ওপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির একটি দিক হচ্ছে শস্তা শ্রম পুনরুৎ- 
পাদন য৷ সামস্ত বা উন্নত ধনতান্ত্রিক নয়। তা ছাড়া কৃষি এবং শিল্পের উদ্বৃত্তের, 
সিংহভাগ আত্মনাৎ করে মেটেপলিটান ফলে ধনতন্ত্রের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন বিকৃত। 
কারণ এর প্রক্রিয়া উপনিবেশকে নয়, সমৃদ্ধ কবে যেট্রোপনিটনকে ৩ 


ও্পনিবেশিক আমলে বাংলায় জমি পরিণত হয়েছিল বাক্তিগত (চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে) সম্পত্তিতে, বেখানে জমিদাররাই ছিলেন সর্বেসর্বা, 
কৃষকের আর সেখান কোন অধিকার ছিল ন। | জমিদার কৃষকের সম্পর্কের ভিত্তি 
'ছিল, প্রাক ওঁপনিবেশিক আমলের প্রত্যক্ষ জবরদস্তি নয় বরং ধনতান্্রিক আইন 
কানূন। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে বাংলার কৃষি অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন 
হয়েছিল, কারণ, ওপনিবেশিক সরকার, সামস্তবাদী ব্যবস্থায় স্থানীয় উৎপাদন ও 
আত্বসাৎকরণের পদ্ধতিটি দিয়েছিল বদলে । বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে- 
ছিল বৃটিশ সাম়াজ্যবাদী অর্থশীতির। এর পটভূমিকাঁয় ছিল ভারতের শিল্পের 
ধ্বংস, কারিগরদের নিঃস্ব এবং ভূমিতে ছন্নছাড়ায় পরিণত হওয়া । কারণ, 
বৃুটেনের শিল্পের বিকাশের পূর্বশর্ত ছিল বাংলা ব! ভারতের শিল্প ধ্বংস কর।। 
বাংল। পরিণত হয়েছিল বৃটিশ পণ্যের বাজারে । এক কথায়, বাংলার অর্থনীতি 
ওপনিবেখিক অর্থনীতির অধস্তনে পরিণত হয়েছিল। তখন আর উৎপাদন পদ্ধতি 
সামন্ত্রতানত্রিক রইল না ব৷ পরিণত হল না উন্নত ধনতন্ত্রে, বরং পরিণত হল 
তা ওপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতিতে । উপনিবেশে সাধারণ পণ্য উৎপাদনের 
চরিত্র, সামাজ্যের কেন্দ্রের চরিত্রের সঙ্গে এক রইল না, এর অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনের 
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কারণে । এ হল বিকৃত সাধারণ পন্য উৎপাদন, ওপনিবেশিক পদ্ধতির নি 
সাধারণ পণ্য উৎপাদন ।৪ 

পূর্ববতী সামস্ত পদ্ধতির মত, ও্পনিবেশিক পদ্ধতি আর সরল বিরত 
রইল ন। বরং পরিণত হুল ত৷ বিস্তৃত পনরুৎপাদনে। কিন্ত যেহেতু বাংল 
ছিল উপনিবেশ সে জন্যে তা পরিণত হয়েছিল বিকৃত বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে। 
তার ফল হণ, ওপনিবেশিক আভ্যন্তরীন ভাঙ্গন এবং ওপনিবেশিক সরকার কর্তৃক 
উদ্ত্ত আত্মসাৎ | এর অর্থ, ওপনিবেশিক অর্থনীতির মধ্যে আর বিস্তৃত পনরুৎ- 
পাদন স্ব হল না বরং সম্ভব হল তা শুধু সায়াজ্যের কেন্দ্রের মাধামে। এই 
যে উদ্বত্ত আত্মসাৎ কর! হয়েছিল তা চলে গিয়েছিল কেন্দ্রের পু'জি পুষ্জিতকরণে 
এবং অন্যদিকি উপনিবেশের অর্থনীতি নিঃসু হতে লাগলো । ওঁপনিবেশিক 
পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিকৃত বিস্তত পুনরুৎপাদন। 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, উপনিবেশিক সমাজ গঠনে সৃষ্টি 
হয়েছিল তিনটি শেণী--জমিদার, মধাশূণী এবং কৃষক। অন্য কথায় একদিকে 
অকৃষিজীবী ভূম্যধিকারী এবং অনাদিকে, কৃষক, বর্গাচাধী, ক্ষেতমজ্ঞর। 


বাংলায় জযিদাররা স্থষ্টি করেছিলেন একটি পরগাছ৷ শ্রেণীর। জমিদারী 
কেনার পর প্রায় ক্ষেত্রেই জমিদার আরেকজনের মাধ্যমে কৃষকের সঙ্গে সম্পক 
রক্ষা করতেন। জমির খাজনা ছিল নিদিষট । সুতরাং সেই ধাক্তি বা মধ্যসৃত্ব- 
ভোগীর খাজন৷ দেয়ার পরও কিছু লাভ থাকতো! যার ফলে জমিদার শহরে 
গিয়ে বসবাগ শুরু করেছিলেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, এই মধ্যসৃত্ব বা 
পত্তনি এক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকত ন৷ কারণ, মধ্যসৃত্বভোগী আবার আরেক- 
জনের সঙ্গে একই রকম বন্দোবস্ত করত, ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে 
সটি হত কয়েকটি স্তরের | 


এক কথায়, জমিদার শোষক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কোনরকম দায়িত্ব 
ছাড়।, কর সংগ্রহ এবং জবরদশ্তির মাধ্যম্যে স্থা্টি হয়েছিল তার উদ্বত্তের। 'এই 
উহ্ত্ত তিনি লগ্রী করেন নি শিল্পে বরং লগ্রী করেছিলেন নতুন জমিদারী বা মধাম্বত্ 
কেনার দিকে বা মহাজনী ব্যবসায়। ওপনিবেশিক কাঠামোতে তার উপায় ছিল 
ন। শিল্পখাতে পঁজি বিনিয়োগের । কারণ, অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাণিজ্য বা 
শিল্প কোন ক্ষেত্রেই বাঙালীর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল ন1। শুধু তাই নয় পর কাঠামোতে 
শ্রেণী হিসেবে তার অবস্থান ছিল অধস্তন। স্থৃতরাং মেট্রোপলিটান পু'জির সঙ্গে 
জমিদারের প্রতিযোগিতায় যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অনুৎপাদনশীল খাত, যেমন, 
*কোম্পানীর কাগজ' বা 'মহাজনী ব্যবসার' দিকেই তাকে বঁকতে হয়েছিল যেখানে 
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ঝ.কি ছিল কম। সুতরাং এই উদ্ব.স্ত বায়িত হয়েছিল ভোগের দিকে । জমিদাররা 
পুরো৷ সময়ট। ব্যয় করেছিলেন বিলাস ব্যসনে। 

এক কথায়, বল! যেতে পারে, বড়, মাঝারী, ছোট জমিদার ব৷ মধ্যস্বত্ব তোগীর 
মধ্যে জমিদারীর আকৃতি বা অর্থের তারতম্য থাকলেও তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
দূটি। এক, জমির ওপর ছিলেন তার৷ নির্ভরশীল কিন্তু জমির সঙ্গে তাদের কোন 
সম্পর্ক ছিল না; দুই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তিনি নিজ জমিতে অন পস্থিত। 

বাডালী সামাজিক জীবনের শীর্ষে অবস্থান ছিল জমিদারদের । সে জন্য 
সভা সমিতিতে তাদের একটি ভুমিক। ছিল এবং ত৷ ছিল পদমর্যাদার কাবণে। 
রাজনৈত্তক ভাবে, জমিদারর। ছিলেন ওপনিবেশিক সরকাবের সমর্থক, কারণ, এ 
শ্রেণী ছিল এ কাঠামোরই ফল। সরকারী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সমর্থন 
ছিল অকৃণ্ঠ এবং সোচচার। রায়তদের পক্ষে আবার সরকারী যে কোন ধরনের 
সংস্কারেবও ছিলেন তার ঘোর বিরোধী । জমিদার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন 
ওপনিবেশিক কাঠামোর ওপর । সমাজে তার কোন উৎপাদনমূলক ভূমিক। ন! 
থাকায়, পরিণত হয়েছিলেন তিনি পরগাছায় । “ 

জমিদার এবং সাধারণ মান্ষের মধ্যবর্তী স্তরের লোকদের সাধারণ ভাবে 
মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলে ধরে নিতে পারি । মধ্যশ্রণীর এক বিরাট অংশ ছিলেন 
চাকৃরিজীবী। এ ছাড়া স্বাধীনপেশ।, যেমন, আইনজীবী, ডাক্তার বা মধাস্বত্ের 
অধিকারী এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতিও ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত । মধ্যশ্রেণীকে 
কখনও কখনও 'ভদ্রলোক' হিসেবেও অভিহিত কর। হত। তবে শুধু বিভ্তের জোরেই 
ভদ্রলোক হওয়া যেতনা, এর সঙ্গে যোগ থাকতে হত শিক্ষার । আমার আলোচ্য 
সময়ে এই ভদ্রলোকেরাই সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন 
এবং অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্রের মালিক/সম্পাদক ছিলেন তারাই । 


নতুন এই পেশাজীবী শ্রেণীর যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তারাও গ্রামের বাদিন্দ] 
এবং তারাও কোন ন। কোনভাবে ছিলেন গ্রামের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যস্বত্বের 
অধিকরীদের পড়তি অবস্থা, জমিদারীর ভাঙ্গন প্রভৃতি বাধ্য করেছিল তাদের 
জীবিকা অর্জনের নতুন পথ খজেনিতে। জমির ওপর পুরোপুরি নিভর করতে 
না পেরে মধ্য স্বত্বের অধিকারীর সম্তানর। বিভিন্ন হাইস্কুলগুলিতে ভীড় জমিয়েছিল 
এবং সরকারী চাকুরী পাবার আশায় ইংরেজী শিখছিল। কারণ, ওপনিবেশিক চাকরী 
পাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল শিক্ষ।॥ উপনিবেশিক সব্কার শিক্ষার ধাচ আবার 
এমন করেছিলেন, যার ফলে এ শিক্ষা মাধ্যম থেকে যার। এসেছিলেন তার৷ 
হয়েছিলেন অনুকরণকারী, সিভিল সাভিসের যে কোন পদের আকাঙ্ী য৷ তাদের 
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অর্থ ও ক্ষমত। দেবে | ওপনিবেশিক সরকারেব চাকবীতে যারা৷ গিয়েছিলেন তারা 
টাক। জমিয়ে, বিনিয়োগ করেছিলেন জমিতে । কিন্তু সঞ্চিত অর্থ বিনিযোগ করেন 
নি ব্যবসায় বা বাণিজ্যে। কারণ ওঁপনিবেশিক গঠনে মেট্রোপনিটন পৃণজির সঙ্গে 
প্রতিদ্বপ্ধিতায় তারা যেতে চাননি অনিশ্চয়তার কারণে | 

মধ্য শ্রেণী, জমিদারদের মতই পরোক্ষ ব৷ প্রতাক্ষভাবে নির্ভরবীল ছিলেন জমির 
ওপর কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যুক্ত ছিলেন একটি পেশার সঙ্গে । আগ্রহ্থী ছিলেন 
তাবা প্রধানতঃ শিক্ষার প্রতি কারণ সমাজে হয়ে উঠেছিল ত! মর্ধাদার প্রতীক এবং 
মফসুল শহরগুলিই ছিল তান্দর প্রবান আবাসস্থল । 


মধ্যশ্রেণী বা পেশাজীবী, জমিদারদের মতই সমাজে স্থিতিবস্থ। বঙ্জায় রাখতে 
চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এঁ সময় তাদের পরিচালিত পর্র-পত্রিক। | জমিদারদের 
সঙ্তে যে তাদের সংঘাত ছিল না তা নয়, সামাজিক প্রাধানা নিয়ে সংঘাত ছিল। 
সে পছন্দ করত প্রজার মুরুতবী হতে, কিন্ত তাকে যদি জমিদার ও প্রঞ্জার মধ্যে 
একটি পক্ষ বেছে নিতে বলা হত তা'হলে সে বেছে নিত জামদারের পক্ষ। 


এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কখা উল্লেখা । উনিণ শতকেব সংবাদ-সাময়িকপত্রে 
জমিদারদের অত্যাচারের প্রচুর সংবাদ আছে । এ কারণে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের 
অনেক বড় করে দেখাঁলে হয়েছে । এ প্রগঙ্গে হবিপ্চদ্র মিত্র বা কখারথালীর হরিনাথ 
মজুমদারের কথা৷ উল্লেখ কর। যায়। বিনয় ঘোষও তার সংকলনের দ্বিতীয়খণ্ডে এ 
পরিপ্রেক্ষিতে 'তন্তববোধিনী' সণ্পর্কে বিবেহেন 'প ব্রকাটর জননরদী' অর্থনৈতিক 
দৃ্টিছিল। কিন্ত সংকলিত সংবাদণ্ডলি একট পর্লোচন। কবলে দেখা যাবে তীরা 
সবসময় ব্যক্তিকে অথাৎ “খারাপ' জমিদারকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ব। সমাজ ব্যবস্থাকে নয়। কিন্তুকেন সম্পাদকর। কৃষকদের দুর্দশার কথা 
লিখতেন? নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের পক্ষে মব্যশ্রেণীর উচচ কণ্ঠের পরি- 
প্রেক্ষিতে রনজিৎ গুহ লিখেছেন, আপলে নীলকরদেব নিপীড়ণ মধ্যশ্রেণীর উদার- 
নীতিতে আঘাত করেছিল। নীলকরের ওঁদ্ধতা তার মনে আঘাত ছেনেছিল যা তৈরী 
হয়েছিল পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ ও ভারতীয় অভিভাবকবাদের মিশ্রনে। শহরে 
বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। নীলকররা আঘাত হেনেছিল 
তার অথনোতিক অবস্থা (গ্রামের মধ্যসৃত্ব ব। বর্গা) এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বে 
(গ্রামীন এলিটদের সদস্য হিসেবে)। তাই কৃষকের পক্ষে সে দীড়াতে চেয়েছিল 
নিজেকে সমর্থনের জন্য। নীলকবের বিরুদ্ধে রায়ত অস্ত্রতুলে নিলে তার আপত্তি 
নেই কিন্ত সে নিজে অস্ত্র তুলে নেবে না কারণ, তা'হলে তা হবে নীলকরদের 
মত বেআইনী । সুতরাং এই নিপীড়ণ বন্ধ করতে পারে একমাত্র আইন। আইনের 
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ব্ক্ষক সরকার এবং তা প্রয়োগ করতে পাবেন সরকারই । সুতরাং কসংস্কারের 
দেশে, উদারনীতির নতুন ধর্ম আরেক ধরনের কসংস্কারের জন্ম দেয়, উপনিবেশিক 
মধ্যশ্রেনীর নৈতিকতা, রাজনীতি ও মননে খাপ খাওয়ানোর জন্য।৫ 

ওপনিবেশিক কাঠামোয় মধাশ্রেণীর তৃমিক। ছিল এ রকমই | তাঁরা তুলে ধরেছিল 
শাসকের শিক্ষা সংস্কৃতি রুচি । শাসকদের ভাবাদশই আবার তারা সন্গৃভাবে প্রকাশ 
করেছিল তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় যাঁনিয়ে পববর্তী অধায়ে বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে । ওুপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের প্রধান ভূমিক। আবার 
তাঁদের করে তুলেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব অশ্রেষী। কিন্তু অথনৈতিক 
পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ ন। থাকায় এবং সানাজিকতাবে সংখ্যাগরিষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক 
না থাকায় তাদের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূণ এবং আদর্শ বিকৃত। 
পরবর্তীকালে ওউপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তার। সোঢচার য়ে উঠলেও চরম 
কোন পরিবর্তন এনে সমাজের আমূল পরিবতন করতে পারেনি ।৬ 

প্রথম দৃই শ্রেণী (প্রবল শ্রেণী) তে যার! অন্তর্ভুক্ত নন ভাদের সবাই, এক কথায় 
বাংলার অধিকাঃশ মান্ষ ছিলেন অধস্তন শ্রেণীর অন্তর্গত। এ শ্রেণী বলতে অ'মর! 
বুঝবে। যার! মুক্ত নন ক্ষমতার সঙ্গে, ক্ষমতার বিন্যান অখনৈতিক, রাজনৈতিক/ 
প্রশাপনিক মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যাবা যুক্ত নন কিন্তু প্রবল শ্রেণীব রাজনৈতিক 
প্রভুন্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্ণগত প্রভাবের মব্যে যাঁরা অস্তরিত। সে জন্য 
তাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে প্রবলশ্রেণীর অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মতাদর্শের চ্যালেপ্ 
করা সম্ভব নয় যদিও অধস্তন শ্রেণীর নিজস্ব মতাপর্শ ক্রিযাশীল থাকে । যেমুহতে 
অধস্তন শ্রেশী প্রবল শ্রেণীকে চ্যালেগ্ত করতে সক্ষম হয় সে মহৃতে অধস্তন শ্রেণী 
সমাজ গঠনে শ্রেণী হিসেবে, শ্রেণী সচেতন অঙশ হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওগে। 
আমার আলোচা সময়ে অবস্তন শ্রেণী ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে প্রথমোক্ত 
অর্থে ক্রিয়াশীল ছি দ্বিতীয় অথে নয়। 
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পদ্ধতিগত পরশে আলোচন! শেষ করার আগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে 
ভাবনার জগতে আধিপত্যবাদ কি ভাবে সম্পমাকিত হয়েছিল তা আলোচনা 
করা উচিত। তাহলে, এ সময়ের সংবাদপত্র তথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
জগৎ সম্পকে স্বচ্ছ ধারণ] কর! সম্ভব হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত প্রশটি 
আরে স্প£তাবে বোঝা যাবে। 


ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে বাক্তি একই সঙ্গে এবং সমান্তরাঁলভাবে 
যুক্ত শ্রেণী ও সম্পূদায়ের সঙ্গে । এই সমান্তবাল যুক্ততা তৎকালীন শ্রেশী বিন্যাস 
ও সম্পৃদায় বিন্যাসের ওপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল। প্বৰখ্জ বা 
ংলাদেশেব আঞ্চরিক সমাজ গঠনের মধ্যে গ্রামীণ বিন্যাস ছিল প্রবল, অপর 
পক্ষে, গ্রামীণ বিন্যামের মধ্যে বাজার এবং খাবল। বাণিজোর প্রসার সীমাবদ্ধ 
ছিল বলে ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পায়ে বিদ্যমান ছিল এক- 
ধরনের নিশ্চলতা যে ক্ষেত্রে আমরা শ্রেণীযক্ততা ও সাম্প্দায়িক যক্ততার মধ্যে 
প্রবল কোন ভিন্নত! দেখিনা | কিন্ধ ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের পরবতাঁ পধায়ে 
একপক্ষে বাজারের বিকাশ ও অপর পক্ষে ব্যবস! বা:ণজ্যের প্রসার ও এর সঙ্গে 
সম্পকিত কৃষিজ পণ্যের বিস্তারের দরুন সমাঁজ গঠনের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস ও 
সাম্পদায়িক বিন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা তৈরী শুরু হয়েছিল। যেহেতু সম্প্দায় 
হিলেবে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শ্রেণীবিনাসের দিক থেকে অধি- 
ংশ মূসলমান ছিলেন কৃষিজীবী এবং যেহেতু কৃষিজীবী বিন্যাস থেকে নেতৃত্ব 
উৎসারিত হয়নি তখনও সে জন্য মুসলমান সমাজে উচচ পর্যায় থেকে নেতৃত্বের 
বিন্যাস উৎসারিত হয়েছিল। তার দরুন এক পক্ষে উচচ পর্যায়ের উৎসারিত 
নেতৃত্বের বিন্যাস ও অপর পক্ষে অধস্তন শ্রেণী থেকে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরীর 
অক্ষমতা__-এই দুইয়ের যোগাযোগের ফলে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাস 
থেকে সাম্পৃদায়িক বিন্যাস অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এ প্রতিক্রিয়। 
আমার আলোচ্য সময়ে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি। কারণ, মুসলমান 
সমাজের অন্তর্গত অধস্তন শ্রেণী একই পর্যায়ে উৎসারিত সাম্পুদায়িক নেতৃত্ব গ্রহণ 
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করেছিল এবং একই সঙ্গে সেই নেতৃত্ব অস্বীকার করে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে 
থেকে কৃষক আন্দোলন করেছিল | সেই সব ক্ষেত্রে, মুসলমান সমাজগঠনের মধ্যে 
অধস্তন শ্রেণী হিন্দু সমাজ গঠনের অধস্তন শ্রেণীর সংগে একাত্ব হয়েছিল, অপর 
পক্ষে, এই একাত্তর ভিত্তিতে ওপনিবেশিক সমাজ গঠনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। 
যখনই ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে চ্যালেপ্র উৎসারিত হয়েছিল তখনই 
লক্ষ্য করি হিন্দু-মুসলমান সমাজের উচচ ও মধ্যশ্রেণী কৃষক বিড্রোহ সম্পর্কে একই 
সুরে কথ। বলেছে এবং ওপনিবেশিক সরকারের কাছে আবেদন করেছে যাতে 
এই আন্দোলন ও বিদ্রোহের ব্যপ্তি না ঘটে । কারণ ব্যপ্তি ঘটলে তাদের ভাষায় 
সমাজের শাস্তি ও শৃংখল। বিথিত হবে। 

এই ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল প্রশাসন, শিক্ষা, বাবসাবাণিজ্য 
ওসম্পত্তি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা যেহেতু সরাসরি ওপনিবেশিক প্রশাসনের সংগে যুক্ত 
ছিল সে জন্য শিক্ষার মাধ্যমে এ পায়ে সমাজে অধিকতর গতিশীলতা সঞ্চারিত 
হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য এই যে, শিক্ষা যেমন ওপনিবেশিক সমাজ গঠনে 
গতিশীলতার প্রধান মাধ্যম হয়েছিল তেযনি শিক্ষা জড়িত মূলধন আবার নিয়োগ 
করা হয়েছিল জমিতে । এ কারণেই এ গতিশীলতার প্যাটার্ন চক্রাকার অর্থাৎ 
ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের অবস্থানই এ পর্যায়ের চিন্তার জগতের বূপরেখ। তৈরী 
করেছিল। 

এই অধ্যায়ে, বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বেষণ করবে৷ গ্রামসীর অনসরণে । গ্রামসীর 
(১৯৭৬) ভাষায় বলতে গেলে এর৷ সবাই বদ্ধিণীবী ।১ তবে গ্রামদী বৃদ্ধিজীবী- 
দের প্রকৃতি ও ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা জটিল। কারণ, গ্রামসী 
প্রধানত দটি ভিন্ন অর্থে 'বদ্ধিজীবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী 
থেকে স্বাধীন সামাজিক ক্যাটেগরি হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের আলাদা করে দেখ 
ভুল। কারণ, সব মানুষই বৃদ্ধিজীবী এ জন্য যে, তাদের বৃদ্ধি আছে এবং তা তারা 
ব্যবহার করে, কিন্ত সামাজিক কর্মক্ষেত্রে আবার সবাই বুদ্ধিজীবী নয়। যেমন 
অনেকেতে। রান্না করতে ব৷ কাপড় সেলাই করতে পারেন কিন্তু তাই বলে তাঁর 
পেশা পাচক ব৷ দজি নাও হতে পারে। 


গ্রামসীর জনা দক্ষিণ ইভালীতে, যেখানে শিল্প গড়ে উঠেছিল কম। দক্ষিণ 
ইতালী ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী । তাই গ্রামসী 
যখন কদ্ধিজীবীদের কথা আলোচনা! করেছেন তখন দক্ষিণ ইতালীর পটভূমিক। 
তিনি ভুলতে পারেননি । এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রধানত পটি ভাগে 
ভাগ করেছেন, এ্রতিহ্যবাহী বা ট্রাডিশনাল এবং সৃষ্টিশীল বা! অর্গানিক। এ ছাড়াও 


স্৬২ 


আরেক ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যাদের উল্লেখ করা 
যেতে পারে ক্রাস্তিকালীন বলে। 


প্রতিহ্যবাহী বৃদ্ধিজীবীর! দু'ধরনের হতে পারেন, এক, যাঁরা পেশাগতভাবে 
ধর্মতিত্বিক শিক্ষা সংস্কৃতির সংগে বুক্ত যেমন যাজক, দুই, যারা ধর্মনিরেপক্ষ 
শিক্ষা বা পেশার সংগে যুক্ত যেমন শিক্ষক বা উকিল। নিদিষ্ট একটি সমাজে এর 
বৃদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেন। তবে গ্রামীণ পরিসরই গ্রতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী স্থষ্টি করে 
বেশী । অর্থাৎ এর! প্রধানত £ গ্রাম বা মফস্থল শহরের সঙ্গে যক্ত। তবে তাই বলে 
এরা যে গ্রাষেব সাধারণ মানুষের অংশ, তা'নয়। চাষীদের বা' সাধারণ মান্ষের 
চোঁখে তার! ঈর্ধার পাত্র এবং চাষী বা সাধারণ মানুষ চান তাদের পুত্র-কন্যার৷ 
যেন বৃদ্ধিজীবীদের এ্রস্তরে পৌছতে পারে। 


এঁতিহ্যবাহী বদ্ধিজীবীর৷ সাধারণ মানঘকে প্রদান করেন আদর্শ ও দর্শন 
যা! শাসক শ্রেণীকে আবার সহায়তা কবে আধিপত্য বিস্তারে, গডে তুলতে বিশ্বা- 
সের ভিত্তি, মা আবার গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষ। তাই শাসকদের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তার প্রশ তোলেন না। এরা আদর্শগত ব্যবপ্বার মাধামে শোঘিতের 
ওপর শোকের যন্ত্র হিসেবে কাঁজ করেন যারা আবার তার প্রধান সংগঠক । এক 
কখাষ এদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, বর্তমান আধিপত! সংরক্ষণ, পরিপোষণ 
ও সমধন। 

একজন ব্রতিহ্যবাহী বদ্ধিজীবী আবার স্য্টিশীল হয়ে ওঠেন তখন যখন তিনি 
বোঝেন যে, ইতিহাসের গত বইছে কোন দিকে । অথাৎ গণ আন্দোলনের সময় 
যেবৃদ্ধিজীবী জনতার কাতারে নেতৃত্ব দেন তিনিই পরিণত হন স্মষ্টিশীল বুছিজীবী 
হিসেবে । গ্রামপীর মতে, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী এলিটরা ইতি- 
হাঁস তৈরী করেন নি, করেছেন সে সব বৃদ্ধিজীবীরা যার। সচেতন এবং সাধারণ 
মান্ঘের সঙ্গে (অঙ্গাঙ্গীভাবে) মুক্ত। শহরেই স্থষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী তৈরী হয় 
বেশী। কারণ তারা গড়ে ওঠেন সাধারণ শিব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে । তবে 
মূলকথ', এঁতিহ্যবাহী বা স্য্টিশীল, দৃ'ধরনের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রামীণ বা শহ্‌রে 
পরিবেশে সংযক্ত থাকতে পারেন । এ প্রসঙ্গে উলেখা যে, গ্রামসী স্থায়ী বিপ্রবের 
বদলে “বেসামরিক আধিপত্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তার মতে, বিপ্রবী 
দলের কর্তব্য হচ্ছে এধরনের আধিপত্য বিস্তার কর1। 


গণ জাগরণের সময় অনেক এতিহাবাহী বৃদ্ধিজীবী নিজ পেশ। ও সংস্কৃতি 
থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থ্টিশীল হওয়ার সময়টুকৃতে তিনি পরিণত হন আবার 
ক্রান্তিকালীন বৃদ্ধিজীবীতে। 


৮১৬. 


গ্রামসী আরে! বলেছেন, আইনগত ভিত্তি দিয়ে রাষ্ট্র তার জবরদস্তি ক্ষমতা 
খাটায় এবং পুরো সমাজের জন্যে ত৷ চালু রাখে । এই আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র 
শোষক শ্রেণীকে জমমাত্রায় পরিণত করে এবং এক ধরনের সামাজিক বিশ্বাস 
গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা শোষক শ্রেণী অনুসৃত নিজ বিকাশের জন্য প্রয়ো- 
জন। অর্থাৎ রা শাসন চালায় আইনের দোহাই দিয়ে। ফলে সমাজে ব্যজির 
ভূমিকা হয়ে যায় আইন নিদিষ্ট । কিন্ত সমাজ স্তর বিশিষ্ট, ফলে স্তরায়িত সমাজে 
আইনেরও স্তরায়ন হয়। ব্যক্তি তখন আইনকে ভিত্তি করে তার নিদিষ্ট অধিকার 
ও দায়িত্বের কথা! তোঁলে। কিন্ত তাই বলে কি সমাজের সবাই আইনের সুযোগ 
নিতে পারে ? পারে ন।, আইনের স্থযোগ তারাই নেয় যার সমাজে প্রধান্য বিস্তার 
করে আছে। 


শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছেন গ্রামসী। শিক্ষাকে তিনি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য 

২শ বলে মনে করতেন। আইন এবং শিক্ষ। রাষ্ট্রের ভায়োলেণ্সকে "০৪10818] 
101017) এব মাধ্যমে প্রকাশ করে । 

গ্রামসীব বক্তব্যের পটভূমিকাঁয় এবার আঁমি আমাঁব আঁলোঁচ্য সময়ের পূর্বের 

ব! বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্পূদাঁয় ও তাদের চিন্তার জগৎ পর্যালোচনা করবো । 


বাংলাদেশ ছিল কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধানা ছিল বেশী । কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ ছিল উপনিবেশ, যেখানে শহর- 
গ্রামের খুব একটা তফাৎ ছিল না এবং যেখানে কোন শিল্পও গড়ে ওঠেনি । 
ফলে প্ৰবঙ্গে বাবাংলাদেশে স্বাভাবিক ভাবেই এঁতিহ্যবাহী বৃদ্ধিজীবীর সংখ্যাই 
ছিল বেশী। 


বাংলাদেশেও এতিহ্যবাহী বৃদ্ধিজীবীরা ছিলেন দূধরনের। এক, যার ধর্নের 
সঙ্গে ছিলেন যক্ত, যেমন মোল্লা, মৌলবী, পুরোহিত প্রভৃতি, দৃই, পাণচাতোর 
শিক্ষায় শিক্ষিত বা আলোকিত এবং খানিকটা যক্তিবাদণী, যেমন শিক্ষক, উকিল 
প্রভৃতি। 

ধর্মভিত্তিক পেশার সংগে যার ছিলেন জড়িত গৌণতঃ তারা ওপনিবেশিক 
াত্রীয় কাঠামোর ওপর ছিলেন নির্ভরশীল কারণ তারা যে পেশার সঙ্গে যুক্ত 
যেমন মাদ্রাসা বা টো সেগুলি সমাজ খেকে উৎসারিত, রাষ্ট্র থেকে নয়। কিন্ত 
গৌণতঃ হলেও তাঁরা ছিলেন ও্পনিবেশিক কাঠামোর ধারক, বাহক এবং 
সমর্থক । 

যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশ!র সংগে ছিলেন যুক্ত, তাবা সরাসরি নিবশীল 
ছিলেন ওপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। সে জন্য প্রত্যক্ষভাবে তারা 


৪ 


সমর্থন করেছেন ওপনিবেশিক শাসনকে। বা! এক কথায় বল! যেতে পারে, শ্রতিহ্য 
বাহী বুদ্ধিজীবীদের দু'অংশই সমথন দিয়েছিলেন ওপনিবেশিক আধিপত্যবাদকে। 


আইন এবং শিক্ষা উনিশ শতকে বাঙালী বৃটিশ শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির দুটো 
প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল পরস্পর নির্ভরশীল। 
ইংরেজী শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা ও গতিশীলতা সবকিছুর প্রধান উপাদান হয়ে 
উঠেছিল। আবার এই শিক্ষা তৈরী করেছিল বদ্ধিজীবী বা আমলা যারা 
চালাতেন ওপনিবেশিক রাষ্টরযন্ত। এই রাষ্্রষশ্তরের সংজ্ঞা নিণীতি হয়েছিল আইন 
শাস্তেব সাহাযো, নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বিচার বিভাগের মাব্যমে| এই আইন 
সংরক্ষিত হযেছিল শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে; আবার এর যৌক্তিক ভিত্তি দেয়া 
হয়েছিল আইনের সাহায্যে ।৩ কিন্ত এই আইনের সুবিখেটুক পেত সমাজে 
প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী। সাধারণ মান্ষকে এর স্বিধে নিতে হলে দিতে 
হত অর্থ, থাকতে হত অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব । নয়ত এ পবকিছুই আইনের 
সুবিধ! গ্রহণে বিঘ স্থষ্টি করত। শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের সবকিছু বিচারের 
মাপকাঠি ছিল আইন। এবং তাঁরা সঙাজকে দেখতেন নিজেদের দর্পণে হা 
বিচার করতেন এর ভিত্তিতে । 


এই পটভুণ্মকায় দেখব, প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী, ও্পনিবেশিক শাসকের 
সমর্নে কিভাবে চিপ্তাব ক্ষেত্রে আধিপতা বিস্তার করেছিল স্ক্ষমভাবে। ওপ- 
নিবেশিক শাসকদের পক্ষে এ কাজটি করে দিতেন এ্ঁতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা 
ফলে শাপকদের আর বেগ পেতে হত না ওপনিবেশিক কাঠামে৷ ঠিক বাখতে। 
আদর্শ কিভাবে আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করে ত৷ প্রমাণের জন্য, উদাহরণ 
সুরূপ উনিণ শতকের পর্ববঙ্গের একজন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ 
হোদেনের দ'টি গ্রন্থ _'জমিনার দর্পণ', ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথ। নিয়ে 
আলোচনা করব ।৪8 


মীর মশাররফ হোসেনের 'জযিবার দপণ” আলোচিত হয়েছে নানা কাবনে। 
এর মধ্যে প্রধান দ+টি কারণ বোধ হয়, এক, লেখক খুসলমান এবং তিনি জনৈক 
মুসলমান জমিদার তথ। জমিদার খেণীর নিপীড়ণেব চিত্র তুলে ধরেছেন। দুই, 
বঞ্চিমচন্দ্রের সমালোচন। । বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ দর্শনে' 
লিখেছিলেন, বইটি ভালে৷ তবে এর প্রচার না হওয়া বাঞ্ধনীয়। কারণ প্রজার 
হিতকামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিবন! | কিন্ত আমরা পাবনা গ্জিলার প্রজা- 
দিগের আচরণ শুনিয়। বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইযাছি। জলন্ত অগ্নিতে ধৃতাুতি 
দেওয়। নিন্পোয়জন।” তীর উক্তি এ ধারনার স্থষ্টি করেছে যে, বইটি কৃষকদের 


টে 


পক্ষে, যেমন ছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্প ণ।' তাঁ"ছাড়া বই দৃশটির নামের মিলও 
হয়ত এ ধারন! ত্য্টি করতে পারে। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির মধ্যে 
একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। তিনি প্রজাদের প্রতিবাদ সেমাত্রা পর্স্ত সহয করেছেন 
যতটুকু আইন সহ্য করে। একজন এভিহ্যবাহী বৃদ্ধিজীবী এ ধরনের পরিস্থিতিতে 
কি আচরণ করেন বঙ্িমচন্দ্রের উক্তি এর প্রমাণ। 


“উদাসীন পথিকের মনের কথা” ততোটা আলোচিত না হলেও এর বিষয়- 
বস্তর সঙ্গে মিল আছে প্রথমোক্তটির। কারণ, এ গ্রন্থেরও উপজীব্য হল--” 
জমিদার, নীলকর এবং প্রজা । 


'জমিদার দর্পণের' নায়ক হায়ওয়ান আলী। সে কামুক, অত্যাচারী । আবু 
মোল্লা তার রায়ত। মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার সুন্দরী | হায়ওয়ান তাকে হস্তগত 
করতে চায় এবং এ জন্য সে আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার করে এবং 
ন্রয়েহারকে জরদস্তি করে তুলে আনে । ধধণ করে. নূরন্েহারের মৃত্যু হয়। 
মামলা চলে, কিন্তু যেহেতু জমিদার ও আইনের রক্ষকের মধ্যে আতাত আছে 
সেহেতু হায়ওয়ান মুক্তি পার এবং মোল্ল৷ সর্বস্বান্ত হয়। 


'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনী আবতিত হয়েছে নীলকর রেনীকে 
কেন্দ্র করে। একজন নীলকরের পক্ষে প্রজার ওপর যা যা অত্যাচার করা 
সম্ভব রেনী তা করেছে এবং তাকে সায়তা করেছে প্রভাবশালী জমিদার মীর 
সাহেব। তবে প্যারীস্রন্দরী নামে এক মহিলা জমিদার রেনীর বিরোধিতা করে। 
অনাদিকে মীরের জামাই সাগোলাম তাকে সম্পর্তিচুযত করে এবং সবশেষে 
প্রজার পক্ষ নেয় | মীর কিন্ত ওমিদারীচ্যত হয়েও রেশীর পক্ষে থাকে । অস্তিমে, 
রেনী সর্বস্বান্ত হয়। 

মশাররফ হোসেন, দৃ'টি গ্রশ্থেই মূলতঃ চেয়েছেন প্রজার ওপর জমিদার ও 
নীলকরের অত্যাচার তুলে ধরতে । জমিদারেব অত্যাচারে তিনি বাথিত, ত্রদ্ধ। 
এবং তাই নাটকের সূত্রধর মফপ্রলের জমিদারদের পরিচয় দেয় জানোয়াব হিসেবে 
(আরবী হায়ওয়ানের অথথ ভানোয়ার) যাঁদের জন্য, “মফস্বলে শ্যাল কুকুর, 
শুকর, গরু পর্যস্ত পার পায় না। 

কিন্ত তার এই ক্রোধের কারণ, কি? কারণ পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ধার 
ও ভারতীয় পিতৃত্বমূলক ভাবধারার মিশ্রণে, উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীর মনে 
যে ধারণার ত্ষ্টি হয়েছিল মশাররফ হোসেন তার বাইরে ছিলেন না। এর 
অর্থ, প্রজার ওপর অত্যাচার সে মেনে নিতে পারে না, তার বৈবেকে বাধে । 
তাই সে প্রজার পক্ষ নেয়, কিন্ত অস্তিমে জমিদারের সঙ্গে সংঘাত থাকলেও 


৬ 


ওপনিবেশিক কাঠামোয় দু'পক্ষই আঁতাত হ্ষ্টি করে। প্রজ! হয়ে ওঠে নিয়তিবাদী, 
যার পক্ষে শাসকের কাছে আবেদন কর! ছাড় আর কোন উপায় থাকে না। 


জমিদার অত্যাচার করে কারণ ওপনিবেশিক শাসক তাকে মদদ দেয়। 
মশাররফ হোসেনও তা জানেন কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেন না বরং বলেন, 
দর্বলের ওপর অনেকেই শত্যাচার করে, জমিদারও করে । কিন্তু প্রজারা আবার 
এও জানে যে জমিদার ছাড়া দঃখ শোনার কেউ নেই ।৬ 


ওপনিবেশিক কাঠামোয়, এতিহ্যবাহী বৃদ্ধিজীবীরা সবকিছুকে ভালো ও 
খারাপ-_-এ দৃ'টি সরল ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলো । দেশে যত অন্যায় হচ্ছে 
তাষ জন্যে দায়ী খারাপ ইংরেজ ও খারাপ জমিদার । কিন্ত ওপনিবেশিক শাসক 
বা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, শ্রেণীস্বার্থের কারণেই তাদের কোন বক্তব্য নেই। 
আছে বরং শেণী সহযোগীতা । এবং তাই দেখি, উদাসীন পথিকের জমিদার 
তৈরববাবূ,. নীলকর রেনীর চরিত্র, অভিসন্ধি ভালো করে জেনেও ন্েহচ্ছলে 
তাকে তত্্সনা করে বলেন, “দেখ, তুমি আমাদের দেশের রাজা ।'% এবং রেনীও 
তৈরববাবুর বৃদ্ধি দেখ চমুৎকৃত হযে, শক্র জেনেও প্রতিজ্ঞা করে, “আমি জানলাম 
তুমি যথার্থ বাব্‌। আমি আর তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না।৮ শুধু তাই নয়, 
জমিদারী প্রথাতো। ইংরেজদের অনুগ্ধহেই হয়েছিল। তারা ছিলেন সতি)কারের 
ইংরেজ যাদের অনেককে দেবতা হিসেবে পূজা! কর! যায়, কিন্ত রেনীর৷ হচ্ছে 
শূকর |» 
মশাবরফ হোসেনের নায়ক জমিদার, মুসলমান । তিনি মুসলমান ও হিন্দ জমিদারকে 
দু'টি দলে ভাগ করেছেন ।১৫ জয়িদাব দর্পণে মুসলমান জমিদার মুসলমান রায় 
তের ওপরই অত্যাচার করছে। তার কাছে শ্রেণী এবং সম্পদায়ের ব্যপারটি 
স্পট নয়। তাই তিনি যেমন শ্রেণী নির্ণয় কবতে পারছেন না তাই রায়তের 
শত্রু কে-_-তা নির্নয় করাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। 


অবশেষে লেখক আশ্রয় নেন আইনের পক্ষপুটে | নুরন্নেহারকে ইচ্ছা করলেই 
হায়ওয়ান তখনই তুলে আনতে পারে কিন্তু সে ইতস্তত করছে কারণ 'এখন ইংরেজী 
আইন ধিষদাত ভাঙা”১১ আর আইনের বেড়াজাল যে কত বিস্তার করেছে তা বোঝ৷ 
যায় এই উত্তিতে, “কোনের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর বাখে। হাইকোচের 
চাপরাসীরাও ইকয়িটি আর কমনল'র মারপপ্যাচ বোঝে ।১১ 

“উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজা বলে, "নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার 
খোলা আছে। তখন রাজার আশ্রয় লইব। দেশের হাকিমের নিকট জানাইব- রক্ষা 
কর বলিয়৷ গলবস্ত্রে তাহার সন্মুখে দাড়াইব' ।১৩ 


১৩০ 


শীসকের আদর্শ বা তাদের আধিপত্য কি ভাবে বুদ্ধিজীবীরা বিস্তৃত করছে 
তাঁর পরিচয় পাওয়া যাঁয় গ্রন্থকার কর্তৃক রায়তের চরিত্র চিত্রনে। নীলদ্পণের 
€তোরাপের মতই এখানে রায়ত নমিত। ন্রনেহার ধঘিত হয়, প্রজ। প্রহৃত হয়, 
কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায় না বরং ভারতেশুরী ও তাঁর আইনের প্রতি এদের শ্রদ্ধা 
কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই মৃত্যুপথ যাত্রী নুরন্নেহার বলে, শুনেছি যে মহারানি 
সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড়। আমবা যেমন প্রজা তেমনি তুমিও 
তার প্রজা । তিনি কি এর বিচার করবেন না ? প্রক্জ। বলে কি তার দয়া হবে না ? 
সা। তুমি বেলাতে থাক। তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাস্মা হচ্ছে তুমি কি জানতে 
পাচ্ছে না? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে তুমি 
কি আমাদের মা হবেনা” ?১৩ মধ্য শ্রেণীর যে বিশ্বাস বৃটিশ রাজই আইনের 
রক্ষক তা আর টলে ন।। 


এখানে রায়তকে করে তোল হয়েছে অদৃষ্টবাদী | সবই তার কাছে 'নলিবের 
দোষ।”১৫ নিরস্ত্র লাল পাগড়ী দেখে জবরদস্ত লাঠিয়ালরা! ভয়ে কাপে, পালায়, 
রায়তরা'ও ভালো খারাপ ইংরেজের যধো পার্থক্য টেনে, ভালো ইংরেজের পক্ষ 
সমর্থন করে বলে, ইংবেজদের কথার মূল্য অনেক । তারা য। বলে তাই করে 1১৬ 
আসলে নিজেকে সমর্থনের জন্যই বুদ্ধিজীবী কৃষকের পক্ষ সমর্থন কবতে চায় 
কিন্তু একটা মাত্রা পর্ষস্ত। তাই রায়তবা খানিকটা প্রতিবাদ জানায় একটা মাত্রা 
পর্মস্ত কিন্ত বিদ্রোহ করে না । যে মীর নীলকদের পক্ষে, প্রজারা তাকেও রেহাই 
দেয়। শুধু তাই নয়, প্রজাবা যে কত নমিত তা বোঝা যায় যখন পর্বের অতাচার 
সম্পর্কে তারা মন্তব্য করে, এই বলে যে, "যা হবার হয়েছে ।”১৭ এমনকি কচক্রী 
জমিদার সা গোলামও একসময় প্রজার মুকব্বী হয়ে ওঠে । এক কথাষ ওপনিবেশিক 
কাঠামোতে বুদ্ধিজীবীর কাজই হয়ে ওঠে চিন্তার জগতে শাসকের আধিপত্য 
বিস্তারের জনোো সক্রিয় হয়ে ওঠ | মীর মশারবফ হোসেন তার আমলের অনেক 
ওপন্যাসিক নাট্যকারের মত একটি উদাহরণ মাত্র 1১৮ 


ওপনিবেশিক সমাজ গঠনের ফলে যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল এবং যারা এর 
চর্চা করেছিলেন তাঁদের সামনে আদর্শগত বেশ কিছু সমস]ার স্ষ্টি হয়েছিল। 
এর মধ্যে প্রধান ছিল স্ববিরোধিত! | এক পর্যায়ে যিনি প্রগতিশীল পরবর্তী পর্যায়ে 
দেখা যাব তিনিই হয়ে উঠেছেন রক্ষণশীল। যেমন, কালী প্রসন্ন ঘোষ, (১৮৪৩- 
১৯১০১)। একসময় মেতে উঠেছিলেন তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে, ছিলেন “পূর্ব 
বঙ্গ ঝান্ধ সমাজে'র এক অন্যতম নেতা | কিছু দিন পর দেখ! গেল আশ্রয় নিয়েছেন 
তিনি হিন্দু ধর্মে | লিখেছিলেন, জাতিভেদ হচ্ছে “মহতী জাতিভেদ পদ্ধতি" ।১৮ 


চি 


ধরা যাক মীর মশাররফ হোসেনের কথা (১৮৪৮-১৯১১)। প্রথম জীবনে তিনি 
লিখেছিলেন “জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), উদাসীন পথিকের মনের কথা” (১৮৯০) 
“গো-জীবন (১৮৮৮) বা 'গাজীমিয়ার বস্তানী, (১৮৯৯) যেগুলি কোনভাবেই ধর্ম- 
ভিত্তিক ছিল না কিন্তু জশ্বনের শেষ পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, “মৌলুদ শরীফ' 
(১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬)", মোগ্সেম বিজয়, (১৯০৮) বা 'ইসলামের 
জয়' (১৯০৮)--যে গুলি বর্তভিত্তিক। এক কথায় বলা যেতে পারে বাক্তিগত 
দৃ্টিতঙ্গীর মধ্যেও ছিল সংঘাত এবং মনে হয় সে কারণেই মূলত ব্যক্তি বিকশিত 
হতে পারেনি পুরোপুবি। 


এ একই কারণে আমরা দেখি, ওপনিবেশিক সমাজ গঠনে যুক্তি ব্যবহৃত 
হয়েছিল ধমকে কেন্দ্র করে ব৷ ধর্মকে আধুনিক করে তোলার জন্য (এখানে উল্েখ 
করা যেতে পারে, গ্রামে বা মফস্বলে এতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী হিসেবে মোল্লামৌলবী 
ব৷ পুরোহিতেব প্রভাব অনস্বীকাষ । তার! যে শিক্ষা দেন প্রাথমিক অবস্থায় নিশ্চয় 
মনের গড়নে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা আজীবন)। পাশ্চাত্যের অভিঘাতের 
ফলেই বৃদ্ধীজীবীর। ইউরোপীয় আদর্শের আলোকে সব ব্যাখ্য। করতে চেয়েছিলেন 
কিন্ত ইউরোপীয় আদর্,, উপনিবেশে এসে দিক হয়ে গিয়েছিল। গ্রায় সব 
কিছুই তখন ধর্ময় আলোক দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং বোধ হয় সে কারণে 
পর্ববঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা, বিকশিত হয়নি । বরং যার। বৃদ্ধির চঠা করেছেন, তারা 
জীবনের কোন ন। কোন পর্ধায়ে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছেন । এ প্রসঙ্গে মীর মশাররফ 
হোসেন বা কালী প্রসন্নের কথাতো। আগেই উল্লেখ করেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসল- 
মান বদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 


আমার আলোচ্য সময়ে দেখা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনেকে, যেমন, 
রেয়াজ আল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৪), রেয়াজউদ্দিন আহমদ 
(১৮৬২-১৯৩৩), মনিরুঙ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১১৫০), মোহাম্মদ এয়াকুব 
আলী চৌধরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখ, ইসলামের ইতিহাস, এঁতিহা ও সমাজ- 
নীতি'র ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন শিক্ষার প্রতি। তীর 
চেঘটা করেছিলেন, যুক্তি ও তর্কের আলোকে পুরোনো বিশ্বাসকে বাতিল করে 
আধনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের ।২০ এ সময়ের হিন্দু মালি- 
কানায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতেও, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একই ধরণের মনোভাব 
প্রকাশ করা হয়েছিল । 

অনাদিকে, গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন 
অন্যভাবে । গ্রামাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকারী মোল্লা মৌলবীর৷ ধর্মীয় ব্যাখ্যা 


৮ 


প্রদানের জন্য বাহাস ব। ওয়াজের আয়োজন করতেন । সেখানে জোর দিতেন 
তীর। ইসলামের শুদ্ধিকবনের ওপর । একই সঙ্গে তার। আবার এঁতিহাবাহী বাবস্থার 
পক্ষ সমর্থন করেছিলেন কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আদশ বা প্রনো 'ইনিসটিটিউশন'কে 
গড়তে চেয়েছিলেন নতৃন ভাবে ।২১ পাশ্চাত্য শিক্ষায় ছিলেন যার শিক্ষিত 
এবং ধখীয় শিক্ষার সঙ্গে ছিলেন যার৷ জড়িত, উভয়েরই ধর্ সম্পকিত বাখ্যার 
মনোভাবের হয়ত খানিকট! তাবতম্য থাকতে পারে, কিন্তু দূ'পক্ষেরই মূলে ছিল 
ধর্ম যার পূনম্ল্যায়নে ছিলেন তারা উৎসাহী । 


আগেই উল্লেখ করেছি ওপনিবেশিক কাঠামোর সব্বোচ স্তরে ছিলেন 
ইংরেজবা | সঃপ্রদায় হিসেবে এর পরের শুবে ছিলেন হিন্দ এবং সবশেষে 
মুসলমানরং। প্ববঙ্গে মুসলমানব। সংখ্যা গরিষ্ঠ সংপ্রদায় হওয়া সভ্তেও তার! 
অধস্তন ভূমিক। পালন করে গেছেন। বাস্ট্রীয় কাঠামো বা রা প্রদত্ত অযোগ 
সুবিধ। থেকে সামখ্রিকভাবে মুসলমানর। ছিলেন অনেক দূরে । এক্ষেত্রে আধিপত্য 
বিস্তার করেছিলেন হিন্দুরাই । ফলে সমপ্রদায়গত ভাবে হিন্দুদের এবং রাস্ীয় 
কাঠামোর সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল । 


ধ্মীয পুণর্ভাগরনের সময় দু'সংপ্রদায়ই চোঁএ ফিরিয়েছিল তাদের গতিহ্যর 
দিকে। কি্ড উপনিবেশে আদর্শগত সমস্যা সবকিছুকে আরো জটিল করে 
তুলেছিল । 

হতিহা আবিস্কার কবতে গিয়ে হিন্দর। প্রাচীণকালের ভারতীয় গ্রতিহ্যের 
সঙ্ষে নিঞ্জেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং ওপনিবেশিক শাসনে যে তারাই 
সম্প্রণর়গতভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন একথা বলতে তারা ভূলেন নি। 
বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ তিনদশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলি 
যেমন, 'ঢাক! প্রকাশ" 'হিন্দ রঞ্জিক।” প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল ঘুরে 
ফিরে--আক্রমনাত্বক এবং উদ্ধতভাবে। মধ্যযুগে ভারতে আগত মুসলমানদের 
তার। চিহ্বিত করেছিলেন আক্রমণকারীরূপে২ কিন্তু ইংরেজরাও যে আক্রমর্ণ- 
কারী এবং শাসক ও লুটেরা২৩-__-সে সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। 
বন্কিমচন্দ্র, রয়েশচন্দ্র ব। ভূদেব এদের সব রচনাতেই নিজেদের স্বাতন্রা, গ্রতিহ্য 
নিয়ে গব করা হয়েছে। 

অন্যদিকে মুসলমানরা ধতিহ্য খ'জতে গিয়ে নিজেদের আবিষ্কার কারছিলেন 
আগন্তক হিসেবে এবং ওপনিবেশিক আমলে দেখা গেল, তারা শুধু রায়ত এবং 
রায়ত হিপেবে তিনি কোন মর্ধাদার অধিকারী নন। তখন তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন নিজ সংপ্রদায় এবং নিক্জ ত্রাতহ্য খুঁজে পেয়েছিলেন ইরান তুরানে ॥ 


৩০ 


আমার আলোচ্য সময়ের মুসলমান সম্পাদিত পরব্র-পত্রিকাগুলিতে এ বক্তব্যই ঘুরে 
ফিরে এসেছিল । বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে দূ সমপ্রদায়ই বেছে নিয়েছিলেন 
স্বতন্থ পথ | এবং দেখ। গিষেছিল, “হিন্দু পুনর্জীগরণ আর মুপলিম পুনজাগরণ- 
বাদ পূণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।'ৎ ৪ 

সবশেষে, বলা যেতে পারে, ওঁপনিবেশিক সমাছ। গঠনে শ্রেণী এবং সংপ্রদায়- 
গত কাঠামোর সমস্যা সবসময় থেকে যায়। এই কাঠামোয় মমাজ গঠন অপরিণত 
বলে ব্যক্তি প্রধানত: সম্প্রদাযের সংলগ্র, শ্রেণীর গঙ্গে নয়। তাই সে সব সময় 
শ্রেণীর বদলে আবিস্কার করে সমংপ্রদায়। এ কারণেই বাক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা 
তাৎক্ষণিক, প্রত্যক্ষ, বিষষী। সে জন্য ব্যক্তির পক্ষে স্বাকে বাক্তিসম্পর্ক রহিত 
করে সমাজ ও শ্রেণী কাঠামোর সঙ্গে যুন্ত করে চিন্তা কর! সম্ভব হয় নি। খ্যক্তি 
অত্যাচারী, এ সত্য যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে ততস্প্ হয় ওঠেনি যে, এ 
সব কিছুই ব্যান ব্যবস্থা থেকেই উৎসারিত । ওপখ্বেশিক কাঠামোর পবপারে 
যে শক্তির অবস্থাণ তার প্রতি আবেদনের প্রশব বারবার দেখ! দিয়েছে কিন্ত গণ 
আন্দোলনের চিন্তা করেনি (বা স্থষ্টিশীল বৃদ্ধিজীর্ধীতে পরিণত হতে পাবেনি)। 


তথানির্দেশ * 


১. গ্রামণী সম্পকত আলোচনাব জনা দৃটি গ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধের সাহাযয নেধা হয়েছে । 
সেগুলি হল, /১713710  3181750, $81906101) 17017 0189 (11501) 10191009019, 
(9৫ 970 0975. 01170113319 3170 993008% ৭ ১%/911 5110) 10700. 1976, 
২181795 011, 318170501, (-0170017, 1977; [9171 /১7091501, 47119 /১1011101199 ০01 
/000110 0187501% 5 15৬/ 1916 999৬4, 130. 100 (1০৬ 1976-491 1977) প্রিজন 
নোটবুকেব' 4টি অধ্যায ব্যবহৃত হযেহে। 4119 1119119014815+ এবং “01) €604091101) * 
২, রুশ 09909110118, ইংবেজী 1190911017/ এব বাংলা করা হয়েছে 'আধিপত্যবাদ। 
রুশ বিশবেব গোড়। থেকেই শব্দট ব্যবহৃত হযে আগছিল । কিন্তু একে আলাদাভাবে 
চিন্ধিত ও অর্থবহ কবে তুলেছিলেন গ্রামসা । 

98180130118, 43991-091081+ "2.9, রর 
মীর মশাবরক হোসেন, মণাররকফ রতন সম্ভার, শ্রধা খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৬ । 

ধর, পৃঃ ১৯৪। 
এ, পৃঃ ১৯৭ । 
এঁ, পৃঃ ৫২৭ | 

এর, পৃ* ৫২৯ । 
এ, পৃঃ ৪২৩ । 
এ, পৃঃ. ১৯৫ । 


৬ থা ঠে ডি ছি ৯ 


১০, 


১১, 
১৯, 
১৩, 
১৪, 
১৫, 
১৬, 
১৭. 
১৮, 


১৯. 
২০, 
চি 


০ 


২৪. 


২০৯। 
২০২। 
৫৬০। 
 ২২৭-২২৮। 
১ ২০৪। 
» পৃঃ ৫৫৮ | 
পৃঃ ৫০৯ 

মীর মশাবরফ হোসেনের আঘ্বভীবন্টর নীচের উচ্ছৃত অংশটুক পড়লে ওঁপনিবেশিক 
শাসক সম্পর্কে তার মনোভাব স্পট হয়ে উঠবে--"*"দীনবন্কু মিত্র 'নীল দপণে' নীল- 
কবের দৌরাজ্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়। গিয়াছেন | পরিণাম ফল-_নীলকরের দৌরাম্ময 
সহিত পরিণাম ফল-_কি প্রকারে বাঙলাদেশের লোক নীল বর্জন করিল নীলকরের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কি প্রকারের শাস্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, 
ব্টিশরাস প্রতি কি প্রকাবে ভক্তি শ্রদ্ধা বাঁড়িল। সে সকল বিষয় এক “উদাসীন পথিকের 
মনরে কথা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই 1 দীনবন্ধু বাব, ইংরেজের কৃৎ্সাই গাহিয়া 
গিয়াছেন ॥। ইংরেজ মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়৷ মমতা সেহ এবং 
ভালোবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই ।যে ইংরেজ 
জাতির নেমক রুটি খাইয়া বছক!ল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর 
হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সেই ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসুত্ব ভোগ 
করিতেছেন, বংশধরেরা থে ইংবেজ রাজ্যে বাস বহ্িতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নূন 
নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংবেভের কুৎসা গান বরিয়া দৃ'শ বাহবা গ্রহণ 
করিয়াছেন । এখনও দীনবন্ধুর প্রেত আঘ্বা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে 
কি বল৷ যায়? ইহারই নাম “পাতফৌড়'-_যে পাতে খান, সেই পাতই ছিদ্র করেন। 
লবণ ফুটিয়া৷ বাহির হইবে 1 মীব মশাররফ ছে!সেন, আমার জাহনী, (দেবীপদ ভষ্টচায 
সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৭৭. পৃঃ ১৯] 

কালী প্রপন্ন ঘোষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯১০, পৃ: ৩১। 

আনিসুজ্জাখান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ 8৫০॥ 

কালী প্রসন্ন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, *.... "পাঠান রাজদিগের 
সময় হিন্দস্বানের যে কি ভয়ংকব অবস্থা ঘটিয়াছিল, জামরা তাহা। কল্পনা করিতেও 
সযথ নহি।...গবীব দূঃখী লোকেব প্রাণরক্ষার জন্য বনজঙ্গলে পলাইয়] যাইত।... 
বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল ।'...ভ রূতবষে র ইতিহাস, পৃঃ ১০২-১০৩। 
79811010011) /1160৯ 19 89177091 101511775 1821-1906, /॥ 0.81951 10£ 
10911050911, 1981, 83. 

কালী প্রসন্ন ইংরেজ শাসনকে দেখিয়েছেন শংখলাপূর্ণ শাসনকাল হিসেবে যেখানে "সকলেই 
এক মহান নৃপতিব আয়ে অবস্থিত এবং একই মহতী ভারতীয় জাতির অন্তনিবিষ্ট |*.. 
ভারতবষে'র ইতিহাস, পৃঃ ৩০৫। 

আনিনুজ্ঞামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪8৫৩। 
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২, 
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উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এ অধ্যায়ে সংবাদ-সাময়িকপত্র ব্যবহারের 
পদ্ধতিগত প্রশুটি আবার আলোচনা! করে পদ্ধতিগত প্রশে আলোচনা শেষ করব। 


প্রথমে ১৮৫৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত “াকা-নিউজ' এর একটি সংবাদ 
নিয়ে আলোচন। শুরু করা যাক । ২. ৫. ১৮৫৭ তারিখে দদূ মিষা সম্পর্কে এ ধরনের 
একটি নংবাদ ছাপ! হয়েছিল --:/6 86 918010 11681 01181 111. [11116 179ও 
56171611050 0176 06 0801 “19116001015 €0 100171501 902.19 1001901$0170 618 
ড/101) 18701 1) 1005. 11019 100 1255 & [9750914,56 01787 10০9০ 1৬16911 
076 [10101791 ০1 1170 77০182095, ৬110 11291950100 101) (01101 01 0105 ০০010 
০৬০] 51705 (1)6 910006176105504 [০ 18115 10107 [01 17001710110 1৮1. 10101010105 
[8০019 8150 081011006 1015 09510095051) 1100 1161016 [01০০০, ৪1) 159৫1176 011৩ 
[15155 101) 10110. 1176 00000117৮13 [11 01 500171639 01100102113, 1)0010613 
20৫ ৪11 59119 01 ৬1019010959 ৫0172101050 75 17110 ৮/111) [0910501 10010017109 , 
106 20011071053 ৬০০ ৪0210 01 18170--09155155919 5০, .. 717016 215 0105 
০010৬০10015 10 0১5 20100 %/1010 5৬919 01210061 0817119006) 9০ ০ 13025 
07591701989 17651 ৮/101) [২9৮০1151255 21101111165, 17175 910001 ৬11) ০0? 
০০5০ 196 10056 11019 7095 29810 00010 5901691৪910 010 060 ০01 1৬/০1৬$০৩ 
5৩215 980. 70 “10501106100” 565009 0০ 29151 006151% 101 005 
0010955 01 1500105 50091100101] 9908196 200 199051136 10100990010 10061. 


এখন আমরা ঝুজেন্দ্রনাথ, বিনয় ঘোষ বা মুস্তাফ। ন্রউল ইসলামের পদ্ধতি 
বা সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সংবাদটির অর্থ দাঁড়ায়, ফারাধীদের নেত৷ দ্‌দ্‌ 
মিয়া গ্রামের লোকদের কাছে ছিলেন যম বিশেষ। গ্রামে তাঁর ডাকাতি, খুন, 
অত্যাচারের কথা অজ!ন! নয়। স্বয়ং বটিশ সরকার বিন কারণে তাকে ভয় পেত। 
খবরের শেষাংশে জান যায়, এ ধরনের আরে! কিছু লোক গ্রামাঞ্চলে বর্তমান | 
কিন্ত গবেষকর! জানেন, এ মত ছিল ইংরেজ এঁতিহাসিকদের, এবং বর্তমানের 
গবেষকরা এর অল্রাস্ততা মানতে রাজী নন। 


৩৩) 


এর বিপরীতে, আগে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি, সে পদ্ধতি অনুসরণ 
করলে এ খবরের সারাংশ দাড়াবে এ রকম -- 


গ্রামাঞ্চলে ফারাযী £নত' দদ মিয়ার সমর্থকেব সংখ্যা কম ছিল ন।। গ্রামাঞ্চলের 
বিস্তীর্ণ এলাক। ছিল তাঁর প্রভাবাধীন এবং তীব শিধারা সরকারের স্গে সংঘর্ষে 
রত এবং সরকার তেমন কোন স্ত্ববিধ। করতে পারছেন না । খবরের শেষাংশ থেকে 
অনুমান করে নিতে পারি, (দৃদূমিয়ার গ্েফতারের পর) গ্রামাঞ্চলে দুদু মিয়ার শিষ্যরা, 
তাঁর গ্রেফতারের পরও কাজ করে যাচ্ছিলেন। 


উপরোক্ত দূটি উদাহরণ থেকে স্প্ট হয়ে উঠছে, পদ্ধতির হের ফেরের কারণে, 
সামাজিক ইতিহাসের বূপই বদলে যেতে পারে। 


এবার, একটি বিষয় নির্াণে, সংবাদ-সাবয়িকপত্র ও আরো কয়েকটি সূত্র 
ব্যবহার করে তুলনামূলক আলোচনা করব । বিষয়টি হল--১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ 


ও ঢাকা শহর। এ বিষয়ে আমরা যে বৰ উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি 
সেগুলি হল-_- 


ঢ.. 7811489, 1417869 0%1190917816 30৬51110101 891901 01) 


0109 10101115915 25 (109 91190190119 [০১/৪1 1910৬111095, 0)11091 19 
30917117897 06 9917991, 04100002, 1858. 

13161017810, 4201005০009 1170191 10010 2 08009, 7119 08০০৪ 
ন9৬০৬/, ৬০1. ৬ 8171 ৬1, 1২০5, ৬11 21) ৬111, 1915. 
08009. 1943, 1090০3* 1857-58. 

[1129191171/91010091, 9917710190918095 ০ 090০9 0:%100019, 1926. 


রেবতীমোহন দাস, আত্ম কথা, কলকাতা, ১৩৪১। 

১৮৫৭ সালের ঢাকার বিদ্রোহ সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত, তা হল, 
শহরবাসীর৷ সিপাহী আক্রমণের আশংক। করছিল, এবং সিপাহীরাও মোটামুটিভাবে 
প্রস্তুত তিল আক্রমণের জন্য । তাবপর, প্রবল সংঘর্ষের পর, পিপাহীরা পরাজিত 
হয়ে পালিয়েছিল। যাঁদের বন্দী কর। হয়েছিল, শাস্তি হিসেবে তাদের কয়েক- 
জনের ফাঁসী হয়েছিল। এবং ইংরাজদের এই উদাহরণ, পূর্ববঙ্গে সব ধরনের 
বিদ্রোহের আশংকা নির্মল করেছিল। এ ধারণার উৎস কি এখং আদৌ তা 
ঠিক কিন! বিভিন্ন সূত্র বিচার করে এবার আমরা তা দেখব। 

হ্যালিডে ছিলেন বাংলার লেফটেনাঘ্ট গভর্ণর । সরকারের পদস্থ প্রশাসনিক 
অফিসারদের রিপোর্টের মূলকথা ছিল, পূর্ব বঙ্গে সীপাহিদের আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল 
এবং পূর্ববঙ্গবাদী এনিয়ে ছিল আতংকিত (অর্থাৎ ছিল তাঁরা সরকার পক্ষে)। 


/ 


ব্রেনাণ্ড ছিলেন ঢাকা কলেজের ই"রেজ' অধাক্ষ | দেশীয় অধিবাসীদের ঘুণ। 
করতেন তিনি এব" তাঁব বোজনামচাব ছত্রে ছব্রে ত। ফুটে উঠেছে। 


ঢাক। নিউজ' ছিলি ঢাকা খেকে “কাশিত জমিদাব, নীলকরদের পরিচালিত 
সংবাদপত্র, ঢাকার শিক্ষিতদের মব্য আততক ছড়াতে 'টাকা নিউজ যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিল । 

ঢাকার সিপাহী বিদ্রোহ নম্পর্কে শাদাবণ “যয ধাবণার কথা আগ উল্লেখ 
করেছি তার ভিত্তি হল প্রধানত এই তিনটি সতর। 


দ্বিতীয় সব্রটির বক্তবা্যও 
ছিল প্রথমোক্তটির মত । 


শেষোল্ত দু'টি সর হলআাত্বরীবশী। এ দটিসুত্র বাবহাবের আগে আবার 
সামাজিক ইতিহাসে উপাদান হিসেবে আত্মজীবণীব গুরুত্ব আলোচনা কর। শ্রয়ো- 
জন। বর্তমানে, সামাদ্িক ইতিহাস নিধাণে যে ভাবে আত্মজীবনী ব্যবহার 
করা হয়, কোন একটি আস্্ীবনী থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি বাবহার _-য। 
সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, অধিকাংশ আন্মরজীধনীর রচয়িতা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর 
অন্তর্গত । এবং কোন শ্রেণীর “৮৪08০ 7০10৮ থেকে প্রচলিত সমাজের সামগ্রি- 
কতা অনুধাবন কর। সম্ভব নয়। এ শ্রেণী, ওপনিবেশিক শাঁপকদের তুলনায় 
ছিল অধস্তন শ্রেণী এবং তারা পালন কবেহিস অবস্তন ভূমিকা । শুধু তাই 
নয়, প্রগতিশীল ব৷ রক্ষণশীল কোন ভাবেই তারা ইতিহাগেব গতিকে প্রভাবাশিত 
করতে পারবে না । দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত তারা জয়লাভ করতে পারে কিন্তু 
অনিবার্ধ পরাজয় তাদের বরণ করতেই হবে ।১ বাংলা আত্মজীবনীকাররা নিজ 
সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিলেন এবং প্রতিপর্তিশালী ইংরেজদের 
পরিপ্রেক্ষিতে পালন করেছিলেন অধস্তন ভূমিকা, তাই আমরা দেখি, সমাজের 
আলোড়নকারী ঘটনাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিশ্চুপ | মাঝে মাঝে যে 
এর ব্যতিক্রম হয় না তা নয়, কিন্তু লুকাচের ভাষায়, তা'হল সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক 
এবং উদ্দেশ্যবিহীন। তাদের মূল কাজই হয়ে পীড়া, নিজ পমাঙ্গের সত্যিকার 
প্রকৃতিকে আড়াল কর ।২ 

কিন্ত আত্মজীবনী অন্যভাবে ব্যবহার কর] বেতে পারে। গোল্ডম্যান লিখে- 
ছেন, এই ধবনের রচনাব অন্য একটি দিক আছে। তা'হল, এব মাধ্যমে আমরা 
কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য জানতে পারি । আমর। জানতে পারি লেখকের পামাজিক 
অবস্থান এবং এ অবস্থান নিখাবণ করতে পারলে, একটি বিশেষ সময়ে, একটি 
বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেশীৰ সামাজিক চালচর ন, সূলাবোধ আমাদের 
সামনে পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠবে ।৩ 


৩৫ 


হৃদয়নাথ ছিলেন পেশায় উকিল । রেবতীমোহন সরকারী কর্মচারী যিনি 
ইংরেজদের কাজ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন । ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে 
্বাভাবিক ভাবেই তিনি বিস্তৃত কোন বিবরণ রেখে যান নি। বিদ্রোহ তাঁরা 
দেখেন নি তবে ছেলে বেলা বা যৌবনে এ সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তাই নিজের 
মত করে লিখেছেন। তাদের বজ্জব্য থেকে বিঞ্রোহ সম্পর্কে আমর! কিছু তথ্য 
পেতে পারি যার সাহায্যে সম্পূণ বিষয়টিকে পৃননিমাণ করতে পারি । 


“ঢাকা নিউজ' প্রায় একবছর ধরে বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত 
করেছিল । শুধু এ পত্রিকা অবলম্বন করে অগ্রসর হলে আমরা যে চিত্রটি পাই 
তা'হল, সিপাহীরা উত্তরভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানত এবং তারা আসন্ন 
বিপ্রবের জন্যে নিজেদের সংগঠিত করছিল | শহরবাসীর। সিপাহীদের চালচলনে 
আতংকিত হয়ে উঠেছিল এবং সিপাহীদের সক্ষে শহরবাসীদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ 
হচ্ছিল। শহরে ইংরেজদের পত্রিচালিত স্রেচ্ছাসেবক বাহিনী, সিপাহীদের আক্র- 
মণাত্বক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে, লালবাগ দুর্গ আক্রমণ করে মিপাহীদের হটিয়ে 
দিয়েছিল এবং দোষীদের দিয়েছিল শাস্তি। বা এনাকথায় এক ও দু'নঘ্বর সূত্রের 
বক্তব্যের সঙ্গে 'ঢাকা নিউজ" এর বক্তব্যের অমিল ছিল না। 


পৰোলিখিত আলোচন! মনে রেখে বলতে পারি, ইংরেজদের মত হৃদয়নাথ 
লোকপরম্পরায় শর্ত যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাঁতে জানা যায়, সিপাহীদের 
সঙ্গে শহরব(মীর সম্পর্ক ভালই ছিল। এবং পিপাহীরা শহর আক্রমণের কোন 
প্রস্বতিই নেয় নি। “টাক! নিউজ" এর সংবাদ গুলিও যাচাই করলে পরোক্ষভাবে 
এ মতই প্রচ্ছম হয়ে ওঠে । রেবতী মোহন লিখেছেন, ইংজের৷ যখন লালবাগ 
আক্রমণ করেছিল তখন সিপাহীর। প্রাতিকৃত্যাদি' সমাপনে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ 
শহর আক্রমণের কোন পরিকল্পশাই তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, পৃথবঙ্গের 
শহরবাসীদের বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল এমন কোন তথ্য 
পাওয়া যায়নি। বরং, নিরীহ জনসাধারণের মনে আতংক স্যষ্টির জন্য ইচ্ছে 
করে ঢাকায় নিরীহ কিছু সিপাহীকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল । এ মন্তব্য যে ঠিক 
তা বোঝা যাবে শ্রেনাগ্ডের উক্তিতে। ঢাকার সিপাহীদের ফাঁসী দেয়ার পৰ তিনি 
লিখেছিলেন, “এ নময় এ ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল । এ ধরনের 
উদাহরণ সাধারণ মানুষের ওপর স্থষ্টি করে চমৎকার প্রতিক্রিয়ার। এখন নেটিভরা 
যেমন ভদ্র, আগে তাদের কখনও এমন দেখেছি বলে মনে হয় না।'ঃ 


আমার এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য নয় ধে, সামাজিক ইতিহাসের উপাদান 
হিসেবে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রয়োজনীয় নয়। আমার বক্তব্য, সংবাদ-সাময়িকপন্র 


অ৩৬ 


উপাদান হিসেবে সনাতন পদ্ধতিতে বিচার না করে যে পদ্ধতির কথ! আমি 
আলোচনা করেছি সে পদ্ধতিতে আলোচনা করা উচিত | সামাজিক এ্ীতিহাসি- 
কের দায়িত্ব, সংবাদ-সাময়িকপত্রের গোপন স্ত্রগুলি সাজানো, ব্যাখ্যা করা। 
এবং সেই সুত্রগুলি হচ্ছে-_- 

১. সংবাদ-সাময়িকপত্রের চরিত্র/মালিকান। নির্ধারণ 

২. সম্পাদকের সামাজিক পটভূমি, শ্রেণী সংধুক্তি ও স্রার্থবোধ বিশেষণ এবং 

৩. বিশেষ সময় পরিসরে এ বিশেষ অংবাদপত্র এবং সংবাদপত্র মালিক ও 

সম্পাদকের বিশেষ ভমিকার বিচার । 

এ ভাবে এগুলে আমাদেব পক্ষে সম্ভব হবে নিছক গপংবাদ/তথ্যের পিছনে 
সামাজিক এবং শ্রেণীগত সত্র আবিষ্ষার করা। কোন শথ্য কিংবা সংবাদ 
নিরপেক্ষ নয় যার প্রমাণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, যে প্রবঙ্ষে আগে আলোচনা 
করেহি। মে জনা মামাজিক গ্রতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে তথ্য পূনরুদ্ধার 
করা এবং তাকে সংবাদপত্রের মালিক/সম্পাদকের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করা৷ 
এবং অংযুককরণের মধো দিয়ে এ বিশেষ সংবাদ-সাওয়িকগত্রের মালিক, 
সম্পাদকের সামাজিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ খুঁক্ধে বের করা! । তাহলেই সম্ভবপর 
তথ্যের সূত্র নির্ণয় করা এবং নিণীতকরণের মধ্যে দিয়ে তগ্যের গ্রেণীকরণ 
সম্ভবপর । 

এ পবিপ্রেক্গিতে আরেকটি কথ। আমাদের মনে রাখা উচিত । সমাজ গঠনকে 
আমরা কি পদ্ধতিতে দেখব? দৃূ'ভাবে তা' দেখা যেতে পারে-_ ম্যাক্রো 
পর্ধীয়ে এবং মাইক্রো পধায়ে। কারণ, বিশেষ সমাজের সমাজ গঠন ম্যাক্রো 
পর্যায়ে যে আকার ধারণ করে মাইক্রে। পায়ে মে আকার ধারণ নাও করতে 
পারে। 

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫২ ও ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনা উল্লেখ করা 
যেতে পারে। পরবর্তীকালে কেউ গবেষণা করলে ম্যাক্রে পধ:য়ে ঘটন দূ'টিকে 
একটি বিশেষ সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই হয়ত উল্লেখ করে যাবেন। 
কিন্তু, আমরা যারা ঘটনা দুটিকে দেখেছি. তার৷ জানি, ঘটন। দূ.টির প্রেক্ষাপট, 
অন্তনিহিত ভাব সবকিছুই ছিল অন্য রকম। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী ছিল 
প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গবাসীব সাংস্কৃতিক স্বস্তাকে প্রতিষ্ঠা করা অ'র ১৯৬৯ সালের 
ফেক্ুয়ারী ছিল প্রাথমিকভাবে পুববঙ্গবাসীর রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা 
করা | সুতরাং ম্যাক্রে। পর্যায়ে একটি ঘটনাকে বিচারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ 
সময়ের বিশেষ সমাজ গঠন ব। মাইক্রে। পর্যায়ের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। 
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এ পররিপ্রক্ষিতে, বর্তমান সংকলনে, সংবাদ-সাময়িকপত্রকে ধরা হয়েছে 
মধ্যশ্রেণী/প্রবল শ্রেণীর ভাবণার জগতেব মাপকাঠি হিসাবে । নিণীতি করার চেটা 
কর। হয়েছে ওপনিবেশিক কাঠামোয় ব্যক্তির সম্পদায়গত ও শ্েশগত অবস্থানের 
মধ্যে বৈপরীত্য, সহমমিতা ও সহযোগীতা | সংবাদ-সাময়ি কপত্রেব সংখ্যা, সাহিত্, 
শিক্ষা, সভাসমিতিব বিকাশ, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতিকে চিহ্ৃত করা হয়েছে 
বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে । অন্যদিকে, বওমান 
সংকলনে, পৃর্োক্ত গবেষকদের মত ছকে বা'ধা বিভাগ করা যাবে না। কারণ, 
কোনও সংবাদ-সাময়িক পত্রের ফাইল সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। যেগুলি পাওয়া গেছে, 
সেগুলিতে হয়ত এক ধরনের সংবাদ, রচনাই বেশী, কোনটিতে আবার হয়ত 
এর বিপরীত। তবে সংগৃই*্ত সংবাদ/রচনাগুলিকে এভাবে ভাগ করা যেতে 
পারে-_ মধ্যশ্েণীর বৈশিষ্ট্য- আনুগত্য, স্বার্থসংঘাত- শ্োভ-- জাতীবতাবোধের 
বিকাশ, আঞ্চলিকতা, সামাচিক আন্দোলন প্রভৃতি । 


আগেই উল্লেখ কবেছি, পূর্ববাঙগর (বাংলা ) সংবাদ-মাময়িকপত্রগুলির 
উদ্ণাক্তবা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ঘত। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের 
সমগ্র জনসমষ্টির একটি অতি প্র অংশ ছিল মধাযশ্শীর অন্তর্গত এবং সেই 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একটি ভগ্রাংশ ছিল শিক্ষিত। স্তরাং সংবাদ-সামখিকপত্র 
ছিল একটি বিশেষ শ্ণীর বা একটি বিশেষ গোহ্ঠীর মৃখপত্র মাত্র। এবং সেই 
শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে বোঝার জন্যই সংবাদ-সগাঁময়িকপত্র মাগ্র ব্যবহৃত হতে পারে। 
সে জন্য বর্তমান সংকলনে স্পষ্ট কবে তোলার চেষ্টা করব বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর 
জনমতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাদের মনমানগিকতা, ব্যক্তির সম্প্দায়গত ও 
শ্েণীগত অবস্থানের বৈপরীত্য, এক বথায় তাদেব বৈশিিক দৃ্টিভঙ্গী ব৷ চিন্তার 
দিগন্ত উচ্মোচনই হবে এর উদ্দেশ্য । 


তথ্যনিঙেশ * 
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বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্ঠী গ্রহণ কবেছিল ইংরেজরা । প্রথম 
দিকে, মুদ্রণযন্ত্র,। হরফের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা স্যটি করলেও, ই 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী ছিল প্রথম প্রতিস্বক। কারণ, যাঁরা পঞ্তিকাগুলি প্রকাশ 
বা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাব। কোম্পানীব চাক বে ছিলেন না। 
তাই কোম্পাশীর সঙ্গে ছিল তীদের স্বার্থ গভ এনং শীতিগতত বিরোধ 1১ এ জন্যই 
আমরা দেখি, লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তন করেছিলেন কঠোব সেন্সর ব্যবস্থার 
এবং হেষ্টিংঘের আমলেও এই নিয়মের পরিন্যত্ন হম নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 
১৭৬৮ সনে, ওলন্দাজ বংশোষ্ৃত উইপ্রিযাম বোল্টস যখন কলকাতায় একটি 
মদ্রণযন্ত্ স্থাপনের প্রস্ত/ব বক্ছিলেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেট 
ঝাঁমটি তাঁকে নিদ্রেশ দিষেছিল, প্রথম যে জাহাজ পাওয়া যাবে ভাতে করেই 
তাঁকে বাংলা ত্যাগ কবে মাদ্রাজ রওয়ানা হতে হবে এবং সেখান থেকে সোজ। 
ইউরোপ 1২ শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম সংবাদপত্র ইংবেজী ভাষায় প্রকাশিত, 
“বেঙ্গল গেজেট অন ক্যালকাটা জেখারেল এডভাটাইজার (১৭৮০) এর মালিক 
ও সম্পাদক জেমস অগাটস হিকিকে বারবার মুখোমুখি হতে হয়েছিল কোম্পানীর 
রোষদৃষ্টির এবং সবশেষে তাকে বহিস্কার বরা হয়েছিল কলকাতা থেকে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ কৃতুমাস্তীর্ণ 
ছিল না। 

প্রথম বাংল! সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপাটি& মিশনের 
উদ্যোগে, ১৮১৮ সনে । পত্রিকাটি ছিল মাঁগিক, নাম 'দিগদর্শন'। সম্পাদক 
ছিলেন জন ক্লার্ক মাশশম্যান | এই মাসিক পঞ্ঝিকা প্রকাশের একমাস পরেই 
(মে ১৮১৮) তিনি প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম বাংলা হাপ্ডাহিক, “সমাচার দর্পণ | 
ব্যাপটিষ্ট মিশন 'দিগদশন” এর বাংলা ও ইংবেজী সংস্করণ এবং সমাচার 
দর্পণ” এর ফাস সংস্করণণ্ প্রবাঁশ করেছিল।৩ এবই বছর ভুল মাসে 
গঙ্গ!কিশোর ভট্টাচাষ প্রকাশ করেছিলেন, "বাজান ঠেভে টি কাভজালী »ল্পাদিত 
প্রথম সাময়িকপত্র 1৪ 
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এ ধরনের পর্রিফা/সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ সংবাদ 
পরিবেশন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা । এব২ “এসব সংবাদ ও জ্ঞানগভ 
আলোচনা সরস ও সাধারণের পাগোপযষোগী করতে গিয়ে সাঁময়িকপত্রগুলো 
বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ বাধাযুক্ত'ও করেছিল] 


১৮১৮ থেকে ১৮৩০ পর্ধস্ত আরো কিছু পত্র-পত্রিক প্রকাশিত হয়েছিল 
কিন্ত সেগুলি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। বলা যেতে পাঁরে বাঙ্গালীর কাছে 
সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল ১৮৩১ সনে ঈশ্রচন্ত্র গুপ্ত সম্পাদিত 
সাপ্তাহিক “সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আনিসুজ্জামান মনে করেন, 
পত্রিকাটি বাংল সাময়িকপত্রে স্ষ্টি করেছিল এক নতুন ধারার। কারণ, তখন 
থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য স্যষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বাংলা গদযরীতির এবং আবির্ভাব হয়েছিল অনেক 
নতুন লেখকের ।৬ এ বছরই আবার প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমান সম্পাদিত 
প্রথম সাপ্তাহিক “সমাচার সভারাজেন্দ্র' (৭ মার্চ, ১৮৩১)1৭ এরপর শুরু হয়েছিল 
কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বকম মাসিক, 
পাক্ষিক, সাপ্তাহিক সামযিকপত্র/সংবাদপত্রের প্রকাশ । 


এ সময় যে শুধু বাঁংল। সংবাদপত্রই প্রকাশ্তি হয়েছিল ত) নয়, প্রকাশিত 
হয়েছিল যথেষ্ট ইংরেজী সংবঝদপত্রও। উর্দ্দ ও ফারসী সংবাদপত্রও ছিল 
কিছু। তবে ইংবেজী ও বাংল! পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্। প্রথমটির 
উদ্দেশ্য ছিল “মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন” এবং দ্বিতীয়টির “সমাজ সংস্কার ও 
জ্ঞানের প্রসার ।৮ 


১৮৫৭ এর আগে প্রকাশিত দ'টি সংবাদপত্র বাদ দিলে, ১৮৫৭ থেকে 
১৯০৫ পর্যস্ত, বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছিল, ৭৫টি সংবাদপত্র ও ১৫৫টি 
সাময়িকপত্র (মোট-২৩০। বিজ্ঞাপিত সংবাদ-সাময়িক পত্রের এবং ১৮৫৭ এর 
আগে প্রকাশিত দৃটি সংবাদপত্র সংখ্যা ধরলে-২৪৪ )। খুজেন্দ্রনাথের হিসাব 
অন্যায়ী এ একই সময়ে অভিন্ন বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৯০৫টি বাংল! 
সংবাদ-সাময়িকপত্র। এ সংখ্যা অবশ্য একদিক থেকে তুংল ধরে পূর্ববঙ্গের 
সামগ্রিক অবস্থা এবং কলকাতার সঙ্গে এর বিচ্ছিন্নতা | কিন্ত এ চিত্রের আরেকটি 
দিক আছে। যদি শুধু মাত্র পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি 
এবং সে সময়কার পুরবঙ্গের চিত্রটি মনে রাখি তাহলে পুরো ব্যাপারটা 
অকিঞ্চিতংকর মনে হবে না। কারণ, পূর্ববঙ্গ ছিল তখন বনে জঙ্গলে ঢাকা যার 
সঙজে বহিবিশ্ের কেন, বাংলাদেশেরই অনেক অঞ্চলের সঙ্গে অনেক অঞ্চলের 


টি 


যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সে অময় সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রায় নিয়মিত 
প্রকাশই ছিল অভাবনীয় ঘটন। | 

কিন্ত সেই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। আমার আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে 
প্রকাশিত ২৩২টি সংবাদ-সাময়িকপত্রের অনেকগুলিই ছিল সাপ্তাহিক এবং 
নিয়মিত। যেমন “টাকা প্রকাশ” ব! “বেঙ্গল টাইমস । এ দুটি কাগজ টিকে ছিল 
দীর্ঘদিন। “ঢাকা প্রকাশ" এর আয়ুতো ছিল প্রার একশো বছর। কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য মাসিক 'বান্ধব'কে অনেকে আখ্য। দিয়েছিলেন “ছ্থিতীয় 
বঙ্গদশন' বলে। 

১৮৫৭ সালের বিদ্রেহের পরবতীকাল শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতি- 
হাসের ক্ষেত্রেই নর, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যও উদ্লেখযোশ্য । এ সময় 
কলকাতা থেকে “সোমপ্রকাশ' প্রকাশেত হতে থাকে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) । 
'সোমপ্রকাশ এর প্রভাব তৎকালীন খুব কম পন্রিকাই এড়াতে পেরেছিল। 
উৎসাহী সম্পাদক মাত্রই চাইতেন প্রায় ক্ষেত্রেই, “সোমপ্রকাশ' এর মত পত্রিকা 
প্রকাশ করতে । যেমন ঢাক! প্রকাশ' এর নামকরণ, আকার, রচনাভজী সবকিছুতেই 
আমরা এই প্রভাব লক্ষ্য করি। “সোমপ্রকাশ' এর প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে 
যে, এর আগে বাংলা সাময়ক - সংবাদপত্রে র'জনীতি বা সমাজ নিয়ে 
ব্যাপক কোন আলোচনা হত ন।। সোমপ্রকাগেই ব্যাপকভাবে এ ধরণের 
আলোচনার সূত্রপাতি করা হয়েছিল। অবশ্য এর কারণ ১৮৫৭ এর পর “বাঙ্গালী 
মধ্যবিস্তের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হয় রাজনৈতিক চেতন! এবং এর বহিপ্রকাশ ঘটে 
বিভিন্ন পত্রিকায়" 1৯ 

বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে সামগ্রিক- 
ভাবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের মুদ্রণ শির সম্পর্কে আলোচনা কর। উচিত। 
প্রবঙ্গে প্রথম মদ্রণযন্ত্রটি কখন স্থাপিত হয়েছিল ত। জানা যায় নি। তবেধরে 
নিতে পারি, ১৮৪৭ সনে “িঙ্গপুর বাওাবহ' প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণ 
যন্ত্রটই পর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংল! মুদ্রণযস্থ! ঢাকায় (পূঞবঙ্গের প্রধ।ন শহর) 
যদিও অনেকের ধারণা ঢাকা নলিউজ' প্রকাশের জন্য স্বাপিত ঢাক নিউজ 
প্রেস'ই প্রাচীনতম, আসলে কিন্তু তা সঠিক নয়। এব কয়েক বছর আগে, ১৮৪৮ 
সালে, ঢাকায় অন্তত একটি হলেও ইংরেজী মুদ্রণযন্ত্র ছিল ।১০ 


কিন্তু ১৮৬০ সালে ঢাক? ণহরের বাবুর বাজারে 'বাঙ্গাল। যন্ত্র শুধু ঢাকাতেই 
নয়, পর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও যুদ্রণবন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। 
এ ছাড় 'বাঙ্গাল৷ যন্ত্র ঢাকার সমাজ জীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল 


৪৯ 


তা আর কোন মুদ্রণ যন্ত্র করতে পেরেছে কিন। সন্দেহ। এই যদ্ব থেকেই 
মুদ্রিত হয়েছিল দীনবস্ক মিত্রের “শীলদর্পণ' 1১১ ঘাঁটের দশক থেকেই বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে। 

বাংলাদেশের মংবাদ-মামযিকপত্ বিকাশের আঙ্গে নল্গর্ক আছে বাগ আন্দোলনের । 
বাঙ্গ আন্দোলন যদিও এখানে শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে কিন্তু ধাটদশকের 
আগে এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গে তেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরদার হয়ে ওঠে নি। 
প্রধানত শ্রাশ আন্দোলনের অভিথাতের ফলে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে স্থাপিত 
হয়েছিল বেশ কিছু সভামিতি, সমাজ সংক্কারই ছিল যাদের প্রধান উদ্দেশ্য । 
তারা প্রকাশ করা ওরু করেছিল বিভিন্ন পত্র-পাত্রকার । উনিশ শতকের পর্ব- 
বঙ্গের প্রভাবশালী সংবাদপত্র "ঢাকা প্রকাশ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রাঙ্গরা । শুধ 
তাই নয়, শ্রান্ধ বিরোধীবাও চেখেছচিল্রেন নিজেদের কথা সাধারণের কাছে পেঁ ছে 
দিতে। ব্রা্দ, রক্ষণশীল হিন্দ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যবক--আবার ক্ষোভ, 
আকুলত। প্রকাশের বা! উঠতি মধ্যশ্রেণীর হাতিয়ার ৰা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল 
সংবাদ-সামরিকপত্র বা বল৷ যেতে সামাজিক কারণেই তা হয়ে উঠেছিল অনিবার্য | 
এ অনুমান যে ভুল নয় ১৮৪৭-১৯০৫ সালর সংবাদ-সাময়িকপত্রের উপাতই এর 
প্রমাণ (নীঙ্ের ছকে তা উল্লেখ কর হল)। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্র 
বলতে বোঝানে। হয়েছে প্রধানত সংবাদ বিষয়ক সাগাহিকগুলিক। তবে সংবাদ 
বিষয়ক পার্ষিকগুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত বকা হয়েছে। এ ছাড়া বাকীগুলিকে 
উল্লেখ কৰা হয়েছে সাময়িকপত্র হিসেবে। 


সারণি১ ১ উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্য। 





অঞ্চল প্রকৃতি সময় কাল 


১৮৪৭-৬০ ১৮৬১-৭০ ১৮৭১-৮০ ১৮৮১-১৯০৫ মোট 


ঢাকা সাগু।হিক ১ ৫ ৫ ১০ - ২১ 
পাক্ষিক স ্‌ ২ 
সপ্তাহে দ'দিন ্ স - - ১ 
ময়মন- সাপ্তাহিক - - ৪ ৩ - ৭ 
সিংহ পাক্ষিক ৮ ্ - ২ ২ 


১০, 





টা 


চট্টগ্রাম 
কুমিল্লা 


নোয়াখালী 
সিলেট 


পাবনা 
খুলনা 
রাজশাহী 


বগুড়া 
যশোর 
রংপুর 


কৃষ্টিয়। 


ফরিদপূর 
বরিশাল 


প্রকৃতি 





১৮৪৭-৬৮০ ১৮৬১-৭০ ১৮৭১-০ -১৮৮১-১৯০৫'- গোট - 


সাপ্তাহিক 
পার্সিক 
পাক্ষিক 
পাক্ষিক 
সাপ্তাহিক 
পাক্ষিক 
গাণ্াহিক 
গাডাহিক 
সাপ্তাহিক 
পাক্ষিক 
সাগডাহিক 
পাক্ষিক 
সাপ্তাহিক 


সাপ্তাহিক 
পাক্ষিক 





টু ১ 
নি ১ 
হি রী 
১ 


৪৩ 
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সাবণি ৫ ২ উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখা। 





অঞ্চল প্রকৃতি সময়কাল মোট 


১৮৪ ৭-৬০ ১৮৬১-৭০ ১৮৭১-৮০ ১৮৮১-৯০ ১৮৯১-১৯০৫ 


ক পসরা শপ পপ সে সপ পপ এ এপ“. রর রর এ, রর. শর ০৯. এ, 


ঢাক! মাসিক ৩ ৯ ১০ ১৫ ১১ ৪৮ 
পাক্ষিক - ১ - ১ ১ 
সাপ্তাহিক - ্ ৮ ১ - ১ 

ময়মন- ব্রেমাসিক - - - ১ - ১ 

সিংহ মাসিক - ২ ৬ ৯ ১৯ 

চট্টগ্রাম মাসিক শ রী ২ ৩ ১ ৬ 

কমিপ্লা মামিক - - - ১ ২. ৩ 

নোয়াখালী মাসিক - *" -" -" ১ ১ 

সিলেট মাসিক -- ৮. ১ ২. ৩ 

পাবনা মাসিক - ২ ২ ২. ১ ৭ 

রাজশাহী ব্রেমাসিক - -" -" -- ১ ১ 
মাসিক ২. ১ ৫ ২ ১০ 

বগুড়া মাসিক - -" ১ -- - ১ 

যশোর মানিক - -" ৬ ৫ ১১ 
পাক্ষিক ১ স মস - 

রংপূর মাসিক - ১ - - ৫ ৬ 

কষ্টিয়া মাসিক নর ২ টি ২ ২ ৬ 
ব্রেমাসিক - - ্ - ১ ১ 

ফরিদপুর প্রেমাসিক - - - - টু ১ 
মাসিক -" - ২ ১ ৩ ৬ 

বরিশাল মাসিক - - ৩ ২. ১ ৬ 
পাক্ষিক - - ২ - - ২. 
ব্রেমাসিক - - - ২ - ২ 
সাপ্তাহিক - -. ১ - ১ 

দিনাজপুর মাসিক - - ১ ১ ২ 

খলন। মাসিক - -- - ২ শু 





সংবাদপত্র মোট সাময়িকপন্প মোট 


সাপ্তাহিক ৫৫ ব্রমাসিক . 
পাক্ষিক ২১ মাসিক ১৩৭ 
সাপ্তাহে দূ দিন টা পাক্ষিক ৬ 
বিজ্ঞাপ্তিত ৫ সাপ্তাহিক ২ 


প্রকাশকাল বা স্বান 
জানা যায়নি ৫ 
বিজ্ঞাপিত ৭. 


সর্বমোট 2 ২৩২ 
সর্বমোট বিজ্ঞাপিত : ১২ 


উপবোক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখতে পাব, এর মাঝে পূববঙ্গের সমাজ 
ও সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের কিছু বৈশিষ্টা ফুটে উঠেছে । 

১৮৬০-৭ এর উপাত্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পূৰবলে মধা/ 
প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন একটি বৃদ্ধিজীবী শ্রেণীব উদ্ভব হয়েছিল এবং তাঁব। আগ্রহী হয়ে 
উঠেছিলেন সাহিত্য, সমাজ সংস্কারে । তবে দব কিছু আবতিত হয়েছিল ঢাকাকে 
কেন্দ্র করেই ।'১২ 

১৮৭১-৯০--এ বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা বুদ্ধি 
পেয়েছিল এবং ভা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বলে, 
এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামেও। এসময় প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি ছিল 
বৈচিত্র্যময় | কি বিষয়ে না এ সময় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে । নতুন কিছু করার 
তাড়না এবং নতুনকে জানার আগ্রহই বোধহর এর কারণ । যেমন, ঢাকা থেকে 
কবি কৃষ্চচক্র মজ্মদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব্য বিষয়ক সাময়িকী 
“কবিতা কুূস্থমাবলী | নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক 'বালারঞ্তিক।' প্রকাশিত হয়েছিল 
আবদর রহিমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে । চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 
আয়ূক্রেদ ও তত্রমন্ত্র ্পফিত মাসিক 'খাষিতন্ত । ময়মনপিং থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 
সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক 'কৌমুদী | শিল্প ও কৃষি বিষয়ক পত্রিকা “বৈঘয়িকতত্ু। 
প্রকাশিত হয়েছিল রাজশাহী থেকে । কিশোরদের জন্যে 'সুখীপাখী' প্রকাশিত 
হয়েছিল যশোর থেকে । বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল “মহাপাপ বাল্যবিবাহ' 
ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক “সাপ্তাহিক রামধনূ'ও ছিল বেশ জনপ্রিয় । আর সংবাদ 
পত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম। 
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'এ থেকে অন্যান কর! যেতে পারে যে, ঘাটের দশকে বাংলাদেশে যে বাদ্দানী 
বৃদ্ধিজীবী শ্রেণীটির উচ্ভন হয়েছিল তা বিকশিত হবে উঠেছিল সত্তর থেকে নব্বই 
দশকের মধ্যে । এবং পত্রিকা পাঠক যেছেতু হিলেন পেশাঙীবী/শিক্ষিত বা অর্ধ 
শিক্ষিত শ্রেণী মেহেতু অনুমান করে নিতে পারি বে, পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণীটিও 
এ সময় বিকশিত হয়েছিল । 


নব্বই দশকের পর শবশ্য পত্র-পত্রিক। প্রকাশের ছার হ্রাস পেয়েছিল যার 
কারণ জানা যাঁয় নি। তবে মনে হয়, ব্রা্গ আন্দোরনের ফলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী 
বা সমাজ জীবন যে রকম আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, নব্বই দশকের পর হঠাৎ 
যেন তাতে ভাটা পড়েছিল । খাদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব হাপ পেয়েছিল সে সময়। 


পরবতী অন্বায়ে উনিশ শতকে বাংপাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-মামনিক- 
পত্রের একটি তালিক। প্রস্তুত করেছি । এ তানিক! প্রস্তৃতত কর। হয়েছে বছরের 
ক্রম হিসাবে । 


তথ্যনিদেশ £ 


১. আলননুজ্জামান, মুবাসা, পৃঃ ২। 

২, 11917910108 (09580 01359, 7189 1৬945191391 £1 118019, 0910419, 
1952, 0. 1. 

৩. বাসা/১, পৃঃ ৬-৮। 

৪, গ্র,পৃঃ ৯। 

৫. মুবাসা, পৃঃ ৮। 

৬. এ, প্‌ ২৪। 

৭, বাসা/১, পৃঃ ৭২। 

৮, পাধ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুভ্তর, পৃঃ ৪। 

৯. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপন্রে বাংলার সমাজ চিন্র, চতুখ খণ্ড, কলকাতা ১৯৬৬, পৃঃ ২৪-ন৮ | 


১০. দেখন 19 61150 ন919016 ০01 0119 29568977991 1155101791/  5০০191, 
0300৪, 1849 (এ বইটিই উল্লিখিত প্রেম থেকে ছাপ! হয়েছিল । প্রেমের নাম জান। 
যায় নি তবে তা'ছিল কাটরায়)। 

১১. “বাঙ্গালা যন্তরই পবে চাকায় আবে প্রেস স্থাপনে উৎসাহ যুগ্রিয়েছিন । ঢাকার এই প্রথম 
বাংল। মুদ্রণযন্ত্রট কিন্তু স্থাপন কবেছিলেন (১৮৬০) বেশ কয়েকজন মিলে। অংশীদারর! 
ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিঘ্টেট বুজন্ুন্দর ম্িপ্র এবং ভগবান চন্ত্র বঙ্গ, বিদ/াঁরযশমুহেব ডেপুটি 
ইন্েসপেক্টব দীনবন্ধু মৌলিক, করেজিয়েট গ্:41 শিক্ষক ঈ[বচদ বসু, এবং ডেপ্টি 
ম্যাজিম্ট্রেট রামকুমার বসু । কেবারনাব মগ্মদার, মৌনী আব্গুর করিব নাষে আরেকজন 
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অংশীদাসের কথ। উল্লেখ কণ্নহ্ন। শেবোকজন ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন পর্বনঙ্ষেব ব্ান্ধ 
আন্দেরনেব নেত্স্থাশীয় বাক্তি। এ ছাড়া ১৮৬০-৬২ পালের একট "বক্কাবী বিপোর্টে 
এই প্রেণেব অংশীদার হিলের চাদজনেব নাম উল্লিখিত হতেছে। তারা হলেন_বাঃসুন্দস 
মৌলিক, মধুপ্দন বিশ্মাপ, কানীকফান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ঈণুবচন্্র বধু । শিস্তাৰিত বিববণেৰ 
জনো দেখন, শ্রীমদ যোগাখমী পণ্ডিত শিবেদ্্র নারায়ণ শাত্রী সাহিতাচার্ধ (সম্পাণ্ত) 
বাংলা পারিবারিক ইতিহাস, যহ খণ্ড, ঢাক] (দ্বিতীয় জংক্কবণ, পন উল্লেখিত হয় নি), 
এবং 4/১1180181 7910011 0 995589 ৬/০1190 2170 1০৬50810215 01 08110010981 
৬৬০15 10401151180 17 9179391 001110 0119 01100181 9৭1 1803 64, 727০০৪৪- 
01105 01 1179 30911118911 ০01 8911051 11) €179 09191291 091১9161191 
0810019, 181991%, 1895, 

এসময়ে প্রকাশিত ৯টি সাগাহিকেব মধ্ো ৬টি প্রকাশিত হনেছিল ঢাকা এবং বাকী 
তিনটি বংপুব, বাজশাহ* ও যশোথ থেকে । দকার ৫টি অবো দটি ছিনঝ্াদ্দও একট 
গোঁড়া হিন্দু সার্থক এবং ঢাকায় তখন প্রেসেব সংখা) ছিপ পাচটি। 
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ক. সংবাদপত্রের তালিকা ও বিবরণ 


১৮৪৭ রঙগপুর বার্তাবহ সাপ্তাহিক 


রিজপুর বাত্বীবহ' প্রকাশিত হয়েছিল রংপুর থেকে, ১৮৪৭ সালের আগষ্ট 
(ভাদ্র, ১২৫৪) মাসে। ব্রজেন্রনাথ লিখেছেন, রংপুরের কপ্ডী পরগণার জমিদার 
কালীচন্দ্র রায়ের “আনুকুল্যে' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ।১ তবে, অন্যন্য 
সুত্র থেকে অনুমান করে নিতে পারি যে, কালীচন্দ্র রায় প্রাথমিকভাবে সাহায্য 
করলেও পত্রিকাটির মালিক ছিলেন এর সম্পাদক গুরুচরণ রায় । চার বছর পত্রিকাটি 
চালাবার পর গুরুচরণ রায় পরলোক গমন করলে, নীলাদর মুখোপাধ্যায়, “রঙ্গপুর 
বার্তাবহ' এর সৃত্ব ক্রয় করেছিলেন। এ সম্পকে পাঠকদের উদ্দেশে তিনি 
লিখেছিলেন, “এই পত্রের পূর্ব সম্পাদক গুরুচবণ রায় গান ৩ ভাদ্র (১২৫৮) 
সোমবার দিবস পরলোকগমন করাতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী, শ্রীযতা ভাগরথী দেবী 
বার্তীবহ যন্ত্রের তাবৎ বস্ত ও দেনা পাওন! ইত্যাদি সমুদয় আমার স্থানে বিক্রয় 
করের 5:11, 

'রঙ্গপুর বার্ভাবহ" প্রতি মঙ্গলবার, “বাত্তাবহ যন্ত্রালয়' থেকে প্রকাশিত হত। 
পত্রিকার বিষয়বস্ত সম্পর্কে পবকারী নথিতে নত্তব্য করা হয়েছিল, ৭ ৮0011) 
79106 01 705৬9 2100 ০70805' | এর প্রচার সংখ্যা ছিল একশো কপি এবং 
চাদার হার ছিল, বাৎসরিক ছয় রূপি (অগ্রিম দিলে চার কপি) ।৩ 

প্রায় দশ বছর চলার পর ১৮৫৭ সালে পঞ্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
'আংবাদ প্রভাকর' এ সম্পর্কে লিখেছিল, শ্রাবণ ১২৬৪ | . . -ছাঁপাযঘ্রের স্বাবীনতা 
নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্তীবহ পত্র উঠিয়। যায়' ৪ 


১৮৫৬ ঢাকা নিউজ সাপ্তাহিক 


চাকা নিউজ" এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ১৮,৪, ১৮৫৬ সনে। প্রকাশিত 
হত প্রতি শনিবার। টাদার হার ছিল বাধিক সাড়ে দৃ'রুপি এবং তা পরিশোধ 
করতে হত অগ্রিম । প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দ“আনা | বিজ্ঞাপনের হার ছিল লাইন 
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দ'আনা, এবং এক টাকার নীচে কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হত ন৷। পত্রিকার 
অধিকাংশ খবরের বিষয়বস্ত ছিল নীল এবং নীলকর | এ ছাড়৷ চিঠিপত্র, অঞ্চলিক 
কিছু খবরও থাকত। 

পাকা নিউজ' প্রথমে ছিল এক পৃষ্ঠা । ১৩ নম্বর সংখ্যা থেকে পত্রিকার 
পাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল চার পৃষ্ঠায় এবং সঙ্গে থাকত “সাপ্রিমেণ্ট' যেখানে চলতি 
বাজারদরই ছিল মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পত্রিকার পুষ্ঠ। সংখ্যা বুদ্ধি 
পেয়েছিল আট প্রষ্ঠায়। 

“ঢাকা নিউজ' এর প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতে বিজ্ঞাপন (সংখ্যা অবশ্য ছিল খুবই 
কম), শেষের দিকে 'কমাশিয়াল' শিরোনামে থাকতো৷ নীল, ও কস্থমফুলের চলতি 
বাজার দর।৫ 

“ঢাকা নিউজ" ছাপ হত 'ঢাক। প্রেস' থেকে যার মালিক ছিলেন পাঁচ জন। 
এই পাচজনই খুব সম্ভবত মালিক ছিলেন পত্রিকাটটিরও | এরা ছিলেন, এ. এম. 
ক্যামারন, এল.পি. পোগজ, জে.এ. গ্রেগ, জে.পি. ওয়াইজ এবং কে.এ. গনি ॥ 
আগেনী পোগজ ও অবাঙ্গালী গনি ছিলেন জমিদার । ইংরেজ ওয়/ইজও ছিলেন 
প্রভাবশালী জমিদার ও নীলকর।৬ 

৩০. ১০, ১৮৫৮ সালে পত্রিক। প্রকাশের ব্যবস্থাপনা ভার পরিবতিত হয়েছিল। 
খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে “ঢাক! নিউজ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । এবং এ পত্রিকার 
ব্যবস্থাপনা পরিষদই হয়ত 'বেঙ্গল টাইমপ' প্রকাশ শুরু করেছিল 1? 

“চাকা নিউজ' এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার ফবেস। সম্পাদক হওয়ার 
আগে কাজ করেছিলেন তিনি দ্বারকানাথ ঠাকরের রেশমের কুঠিতে, আলী মিয়ার 
(চাকার জমিদার) জমিদারীতে, নীলকৃঠি এবং ঢাকা ব্যাংকে । পরে তিনি "ঢাক 
নিউজ' এর সম্পাদনা ভার ছেড়ে কলকাতার “হরকরা প্রকার সম্পাদনা ভার 
গ্রহণ করেছিলেন । 

“চাকা নিউজ" টিকে ছিল প্রায় তের বছরের মত। “সোমপ্রকাশ' যদিও 
উল্লেখ করেছিল 2 “এ পত্রখানি থাকাতে অনেক কক্রিয়াশীল বাক্তি দমনে ছিল' 
কিন্ত আসলে পত্রিকাটি সবসময় নীলকরদেরই সমর্থন করেছিল ব। তাদেৰ স্মার্থ 
দেখেছিল । এ জন্যে পত্রিকাটিকে অনেক সময় 'প্রাযান্টার্স জার্নাল" ও বল৷ হত।৮ 


১৮৬০ রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ সাপ্তাহিক 


রংপুরের কাকিনীয়া “ভূগোলক বাটি'র জমিদার শন্তুচন্দ্র রায় চৌধুরীর সাহায্যে 
১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১২৬৭) সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটি প্রকাশিত 
হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মধূস্দন তট্টাচা । 


১৯ 
৪-- 


পত্রিকার শিরোনামের একেবারে শুরুতে ইংরেজীতে 'রঙ্গপুর দিকৃপ্রকাশ' 
লেখা থাকত । তারপর একটি ছবি --“কাকিনীয়ার ভূগোলোক বাটির চিত্র দক্ষিণ 
দিক হইতে দর্শন, এরপর বাংলায় পত্রিকার নাম। নীচে লেখা থাকত সাপ্তাহিক 
পত্র'। এর পর ছিল একটি শোক-_-নানা সন্ার্তয়াপ্তঃ শর্গতস্গখ জনকম্চারু 
শব্দ প্রবন্ধৈঃ সান্দমাংবীক পূরাধিক রসগরিন। সঞ্জন প্রাতয়েই সৌ। ভো ভো 
বিদ্বজ্জনা £ সম্তত মতিকৃপয়! পাঠ্যত।ং স্বানুরাটগল্লোকানাং হৃতৎপ্রমোদং কলগ্নিতু 
মবিকস্লাজতে দিক প্রকাণ'। 

তার পরের লাইন ছিব এরকম --নিখিব রঙ্গপূরপ্য চ বার্তয় কলিত চিত্র 
'ুমজ্জল পত্রিকাং। প্রচার বিপ্রকলে। মবুস্দনোরচয়তীহ সতাম্প্মদাপ্তয়ে ।” 

পত্রিকার ডিক্লারেশনে লেখ থাকত --'এই পত্র কাকিনীয়৷ ভূগোলোক 
ধাটী হইতে প্রতি গুরুবারে সম্পাদক শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য দ্বার! প্রকাশ হয়।' 


'রঙ্গপূর দিকৃপ্রকাশ* এর বাঘিক চাঁদ ছিন তিন টাকা ।৯ এবং ১৮৬৫ সালে 
প্রচার ছিল তিনশে। কপি।১০ 'রঙ্গপর দিকৃপ্রকাশ' কতদিন টিকে ছিল তথ্যের 
অভাবে বল! যাচ্ছে না তবে ১৮৮৪ সালেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ভিল।১১ 


৯৮৬১ ঢাকা প্রকাশ সাপ্তাহিক 

ণাক৷ প্রকাশ' ছিল ঢাকার প্রথম বাংল। সংবাদপত্র। পার্রিকাটি টিকে ছিল 
প্রাম় একশোবছর এবং প্ৰবঙ্গের আর কোন পত্রিক৷ এতদিন টিকে ছিল বলে 
জান যায় নি। স্বভাবতই পূবঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিক। ছিল “ঢাক। প্রকাশ সরকার 
পর্যন্ত যার মতামতকে গুরুত্ব দিত। 

ণ্চাক। প্রকাশ' প্রাতি সপ্তাহে "গুরুবারে' অর্থাৎ বৃহস্পতিব!রে প্রকাশিত হত। 
সাপ্তাহিকটির প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে _-“ঢাক' প্রকাশ" এবং তার নীচে ছোট টাইপে 
'সাপ্তাহিক' শব্দটি লেখা থাকত । এই শব্দটির নীচে মুদ্রিত হত একাট শ্রোক -- 
“সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামর্ভ'॥ পত্রিকার “বাপিক মূল্য ডাকমাশুন সমেত' ছিল পঁচ 
টাক।। 

প্রথমাদিকে, পাত্রকার প্রথম পৃষ্ঠার বা দিকে থাকত বিজ্ঞাপন। ডানদিকে, 
মাঝে মাঝে থাকত সম্পাদকীয়, বা গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর বা বিশেষ কোন 
বিষয়ের ওপর পত্রিকার নিজস্ব মতামত । এরপর ছিল 'সম্বাদাবলী'। এই বিভাগে 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বা নিজেদের সংগৃহীত সংবাদ ছাপ! হত। তৃতীর 
পৃষ্ঠায়, কখনও কখনও বা৷ শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হত পাঠকদের চিঠিপত্র । 


৫০ 


“চাক। প্রকাশ এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজ্জমদার | পরিচালক- 
গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন, বুজস্ুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশুরচন্দ্র বসু, 
চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ ।১« 

“ঢাক! প্রকাশ' এর প্রথম দিককার কয়েকজন সম্পাদক সম্পর্কে আমরা কিছু তথয 
জানতে পারি পূর্ণচন্্র ভট্টাচার্ষেপ “ঢাকা প্রকাশের জীবন কথা” নামক প্রবন্ধ থেকে। 
তিনি লিখেছিলেন, *...ক্ষ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়- 
তায় গক। প্রকাশের সম্পাদনতার গ্রহণ করিয়াছিলেন । পত্রিকার অঙ্কে মজমদার 
মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্টি হয়, গাঙ্গলী মহাশয়ের নাম কোথাও দেখ! 
খায় না; ইহা হইতে বৃঝা৷ যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিক। প্রকাশিত 
হইত, এবং মজ্মদার মহাশয়ই মুল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর পত্রিকা রয়েল 
চারি পেজ; ফন্্ার ২ ফন্ম্না বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত '** চতুর্থ বৎসরের ২২ 
সংখ্য। পধন্ত ঢাক! প্রকাশ কৃষ্ণচন্দ্র মজ্মদার মহাশয়ের সম্পাদকতাই প্রকাশিত 
হইয়াছিল।”১৩ ৰ 

কৃষ্ণচন্তর মজ্মদারের পর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল দীননাথ সেনের পরি- 
চাঁলনায়। দীননাথের সময় "ঢাক! প্রকাশ" বৃহস্পতিবারের বদলে শুক্রবারে প্রকাশিত 
হতে থাকে। চতুর্থ বর্ষের ২৩ থেকে ৩৬ সংখ্য। পর্যন্ত দীননাথ পরিচালন! করে- 
ছিলেন এরপর সে ভার অপিত হয়েছিল জগনাথ অগ্িহোত্রী ও গোবিন্দ প্রসাদ 


রায়ের ওপর। পঞ্চম বর্ষ থেকে শুক্রবারের বদলে “ঢাকা প্রকাশ' রোববারে প্রকাশিত 
হতে থাকে। 


ণাক। প্রকাশ' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ । 
পত্রিকাটি ছাপা হত বাবু বাজারে অবস্থিত “বাজাল৷ যন্ত্র থেকে। 


আগেই উল্লেখ করেছি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি, বিশ শতকের 
ঘাঁট দশক পর্যস্ত। অবশ্য বিশ শতকে এর আকৃতি প্রকৃতি বদলে গিয়েছিল। 

ণাক। প্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ব্রা্দদের মুখপত্র হিসেবে | কিন্তু 
বিভিন্ন সময় মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছিল পর্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও। 
তাই কখনও দেখি “ঢাক! প্রকাশ' সমর্থন করছে ব্রাহ্মদের, কখনও ব৷ রক্ষণশীল 
হিন্দুদের । 

পত্রিক। প্রকাশের সময় এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশে। 1১৪ কিন্তু নধ্বইর 
দশকে হিন্দু পুনরুথানবাদীদের আন্দোলনের সময় “ঢাক। প্রকাশ এর প্রচার সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৯৩ সালে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্য। ছিল পাঁচ হাজার ১৪ 
(সংখ্যাটি এবশ্য খানিকট।৷ অতিরপ্রিত বলেই মনে হয়)। 


৫১৯ 


৬৮৬২ ঢাকাবাত্া প্রকাশিকা সাপ্তাহিক 


চাক থেকে ১৮৬২ সালের জন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল “ঢাকাবার্ত। প্রকাশিক। | 
সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র ভৌমিক । পত্রিকাটি টিকে ছিল মাত্র একবছর। ১৮৬৩ 
সালের জুন মাসেই আবার পত্রিকাটি বিলুপ্ত হয়েছিল । ১৬ 


১৮৬৩ ঢাকা দর্গণ সাপ্তাহিক 


কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল “ঢাকা দর্পণ” । ছাপা হত, ইমামগঞ্জের “সুলভ যন্ত্র থেকে । ১৮৬৪ সালে 
এক মানহানির মামলায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ১৭ 


১৮৬৪ গ্রাম বাত্তা প্রকাশিকা পাক্ষিক 


শত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও একটি পত্রিকা কি ভাবে দীর্ঘদিন অস্তিত্ব রক্ষা 
করেছিল গগ্রামবার্তী প্রকাশিক।' তার প্রমাণ । ১৮৬৩ সালে (১২৭০ সালের বৈশাব) 
কমারখালীর বাংল৷ পাঠশালার শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার ব। কাঙাল হরিনাথ মাসিক 
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা" প্রকাশ করেছিলেন ।'১৮ উদ্দেশ্য ছিল সম্পাদকেব ভাষায় _- 
«আমার ইচ্চা হইল, এই পময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গ্রাযবাদী প্রজারা 
যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশাই 
তাহাব প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ 
লাই ।১৯ 

প্রথমে গগ্রামবার্ত। প্রকাশিকা' কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ব প্রেসে মুদ্রিত ও 
কমারখালী থেকে প্রকাশিত হত, তারপর কৃষারখালিতে মথুরানাথ মন্ত্র স্থাপিত করে, 
হরিনাথ সেখান থেকেই পত্রিক! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করতে থাকেন।২০ 


গ্রামবার্তী প্রকাশিকা” মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও অচিরে রূপান্তরিত 
হয়েছিল পাক্ষিকে তারপর সাগ্ডাহিকে এবং আবার মাসিকে । হরিনাথের মূল 
লন্গ্য ছিল যে ভাবেই হোক পত্রিক। প্রকাশ অব্যাহত রাখা । বোধহয় অর্থ থাকলে 
ত৷। পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হত। না থাকলে মাদিকে। পত্রিকাটি 
কতবার বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল নীচের তালিক। দেখলে ত। বোঝ যাবে-- 


১ম ভাগ £ বৈশাখ-চৈত্র ১২৭০ মাসিক 
২য় ভাগ ঃ  আধাঢ-চৈত্র ১২৭১ পাক্ষিক 
৩য় ভাগ £ বৈশাখ-চৈত্র ১২৭২ মাসিক 
৭ম ভাগ £ বৈশাখ-ঠত্র ১২৭৬ পাক্ষিক 


3৭ 


৮ম ভাগ রর বৈশাখ-ভাদ্র ১২৭৭ পাক্ষিক 

কাতিক-চেত্র ১২৭৭ পাক্ষিক 

৯ম-১৫শ ভাগ £ বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৮ সাপ্তাহিক 
বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৪২ ১ 


কিন্তু সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হওয়াকালীনও অনিরমিতভাবে মাসিক 
গ্রামবার্ত। প্রকাশিকা” বের হত। 

১২৮৬ সন পর্যস্ত সাগ্ডাহিক 'গ্রামবার্ত। প্রকাশিক।' প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮৯ 
সনের বৈশাখে জলধর সেন ও অক্ষয় কমার মৈত্রেয় আবার পত্রিকাটির প্রকাশ 
শুরু করেছিলেন। পর্রিকাটি লুপ্ত হয়েছিল ১২৯২ সনে ।২ৎ 


হরিনাথ প্রথম যখন পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন তখন এর প্রকাশের একটি 
কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন--“এ পর্যন্ত বাংল। সংবাদপন্র্রিকা যতই প্রচারিত 
হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সঙ্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। 
গ্রামীয় অর্থাৎ মফস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না'।২৩ 


গ্রামবার্ত প্রকাশিকা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল । কারণ, এর বিষর়বস্ত্র ও তৎকালীন পরিবেশে হরিনাথের মাহস। 
হরিনাথ লিখেছিলেন-_ যখন গ্রামবার্তা মাগিক ছিল, তখন ধরশীতি ও সমাজ 
নীতি প্রস্তি সাহিত্যময় প্রবন্ণ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ 
গহকারে গ্রামবাপীদিগের জ্ঞাতব্য রক্ষার অভিপ্রায়.মস্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত 
হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম নীতি সাহিত্য ব্যতীত পব্থববৎ আর সকলেরই প্রচার 
হইয়াছে। সাগ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার হইয়া বাহল্যরূপে রাজ- 
নীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল' ।২৪ 


গগ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র মূল্য বিভিন্ন সময় ছিল বিভিন্ন রকম। সপ্তম বর্ষে পাক্ষিক 
“গ্রামবার্ত৷ প্রকাশিকা'র অখ্িম বাষিক খুল্য ছিল ৪ কপি এবং ডাক মাশুল ১11০ 1২৪ 
১০ম বর্ষে প্রতিকপির দাম ছিল দুই পয়সা, একাদশ বর্ষে পাচ পয়সা |২৬ 


বিজ্ঞাপনের হার ছিল, প্রতি লাইনে এক আনা, এক কলাম বা তার 
বেশী হলে এক রুপি এবং 'এরপ বিজ্ঞাপন ক্রমশ তিনবার প্রকাশ করিলে 
মুল্যের ই বাদ' দেয়া হত।ৎ* “গ্রামবার্ত প্রকাশিকা'র বিজ্ঞাপনের অভাব ছিল 
নিদারুণ। 

হরিনাথ ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র 'এক শিক্ষক । পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও বেশী 
ছিল না।৯৮ তার ওপর জমিদার ও পলিশের অত্যাচারের কথ৷ প্রায়ই প্রকাশিত 
হত পত্রিকায়। ফলে তারাও পত্রিক! প্রকাশে নানারূপ বিঘ্ন স্থটি করত। 


৫৩ 


এ সব কারণে এবং প্রধানত অর্থাভাবে পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পন্রি- 
কার দশম বর্ষ পৃতি উপলক্ষে হরিনাথ লিখেছিলেন, ১২৭০-৭৫ সন পর্বস্ত 
পত্রিক প্রকাশের জন্যে খণ করতে হয়েছিল পাঁচশো রূপি । ১২৭৬-৭৮ সনে 
আর কোন খণ করতে হয় নি। কিন্ত ১২৭৯ সনে খণ বৃদ্ধি পেয়েছিল আরো 
দূশো রূপি । তার ওপর ছিল প্রতি সপ্াহের ডাক মাশুল সাত আট রুপি যা 
যোগাড় করা মৃশকিল হয়ে পড়ত। কিন্তু আয় ব্যয়ের দুপ্রান্ত কিছুতেই তিনি 
মেলাতে পারেন নি। তাই দ:খ করে লিখেছিলেন-_ “পরিশেষে আমরা দুঃখিতান্ত 
করণে বলিতেছি, নদিয়া, যশোহর, পাঁবনা ও ফরিদপূর প্রভৃতি কয়েক জিলার 
মধ্যে সামান্য মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিক। গ্রামবার্ত। &লিতেছিল, গ্রাহক 
দিগের অনাবধনাতায় ত।হারও বিখোপস্থিত হইল । ইহা যেমন স্থানীয় লোকের, 
তত্রপ অনাদায়ি গ্রাহকদিগের অপযশের কারণ । ধন্য অমাদিগের দেশ। ধন্য 
আমাদিগের নেব দেব ন।' প্রবৃত্তি' 1২৯ 


পত্রিকা পরিচালনার জন্যে বাধ্য হয়েই ১২৭৯ সনের শেষদিকে হরিনাথ 
একটি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেছিলেন, যার সভার! ছিলেন, কৃষ্ণধন মজুমদার, 
হরিনাথ মজুমদার, হরিশচন্দ্র মভুমদার, বিপিনচন্জ সরকার এবং কেদারনাথ 
জোয়'রদার | সভায় ঠিক করা হয়েছিল- 


১। শ্রী যুক্ত বাবু কৃষ্ধন ম্জমদার অধ্যক্ষ সভাঁর সমুদয় কাধ্য পর্যবেক্ষণ 
করিবেন। 


রখ্ঠ 


শ্রীযক্ত বাব হরিনাথ মভমদার জম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হরিশচন্্র 

মজমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন । 

৩। শ্রীযুক্ত বাব হরিনাথ মজুমদার কোধাধ্যক্ষের ও তৎসংক্রান্ত 

হিসাবাদি রাখিবাঁর ভার গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীধ্ত বাব বিপিনচন্ত্র সরকার ও শ্রীযুক্ত কেদারদাথ জোয়ার- 

দার অন্যান্য কার্ধয করিবেন। 

৫] অর্থ ব্তীত অন্যান্য সমুদয় কার্ষেযর নিমিত্ত অধ্যক্ষ সভা দায়ী 
হইবেন । 

৬। কোন সাধারণ প্রবন্ধার্দি লিখিতে হইলে অন্ততঃ ২ জন অধ্যক্ষের 
সম্মতি আবশ)ক হইবে। 

৭ কোন বিশেষ বিষয়ে প্রবদ্ধাদি লিখিতে হইলে অন্তত £ 8 জন অধ্যক্ষ 

উপস্থিত থাকিবেন। 
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৫৪ 


৮। কোন নৃতন নিয়ম প্রবন্তিত বা কোন পূরাতন নিয়ম পরিত্যাগ 
কর! আবশ্যক বোধ হইলেও সকল অধ্যক্ষের সমবেত হইত্তে 
হইবে । 

৯| কোন অধ্যক্ষ এক বৎসরের মধ্যে স্বীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ 
করিতে পারিবেন না। স্থানাস্তর ব! কাধ্যান্তর যাইতে হইলে, অন্য 
অধ্যক্ষের প্রতি অর্গণ করিয়। যাইবেন'।৩০ 

কিন্ত অধক্ষ সভাও পত্রিকার জভাথিক উন্নতির কোন বন্দোবস্ত করতে 
পারে নি। তবে মাঝে মধ্যে অনেকে চাদা দিয়ে পত্রিকাঁকে সাহায্য করতেন ॥ 
এরকম একটি চাদার পরিমাণ ছিল একবার ৪৮ রুপি ।৩১ 


১৮৬৫ বিজ্ঞাপনী সাপ্তাহিক 


বালিয়াটির গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় «বিজ্ঞাপনী' নামে একটি মুদ্রণ 
যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। এবং এই প্রেস গ্রেফেই “বিজ্ঞাপশী'র প্রকাশ শুরু 
হয়েছিল ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কৃষ্ণচন্দ্র মজম- 
দারকে এর সম্পাদক নিযক্ত করা হয়েছিল তবে তাঁকে প্রেসের কাজও দেখতে 
হত।৩৭ ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'বিজ্ঞাপনী'র প্রকাশনা সম্পর্কে 'সোম* 
প্রকাশ' এর একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল-_ 


'এতত্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ন 
রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের বংশী বাভারস্থিত নদীর পারের একতা'লা হাবেলিতে 
বালিয়াটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক “ঢাক! বিজ্ঞাপনী 
যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, *-এ স্থলে ই হও কিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত 
যন্ত্র হইতে “বিজ্ঞাপনী” নামক একখানি অভিনব "সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা শীঘবই 
প্রচারিত হইবে ।"*" পন্রিকার আফতন ৪ পেজি যন্ত্বার ৩ ফর্ম করা হইবে" "* | 
শ্রী কষ্চচন্দ্র মজমদার। ঢাক! বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভা্র'।৩৩ 

মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি ভ্রুত পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছিল । কলকাতার “সংবাদ প্রর্চন্দ্রোদয়' ১৭ নভেম্বর ১৮৬৫ সালের সংখ্যায় 
লিখেছিল-_“কলিকাতীয় যে যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে 
চাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাক! প্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে'।৩৪ 


পত্রিক৷ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সম্পাদক কৃষ্চন্দ্রের বিরোধ দেখা দিয়েছিল যার ফলে কৃষ্ণচন্দ্র “বিজ্ঞাপনী. 
ত্যাগ করেছিলেন। তার ব্দলে সম্পাদক হয়েছিলেন জগন্নাথ অগ্িহোত্রী। 


৫৫. 


১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞাপনী' মুদ্রণ যগ্ত্রটিকে স্থানান্তরিত করা হয়ে” 
ছিল ময়মনসিংহে । ফলে পত্রিকাটিও প্রকাশিত হতে থাকে ময়মনসিংহ থেকে ।* 
সেখান থেকে দু'বছর প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৬৮ সালের শেষের দিকে পত্রিকা 
প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত প্রেসের অংশীদারদের যধ্যে মতানৈকা, পত্রিকার 
কাজে অবহেল৷ ছিল এর কারণ । ঢাক! প্রকাশ", এ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল -- 
*“আমর। শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বিজ্ঞপনী পত্রিক৷ আর প্রকাশিত হইবে 
না। উক্ত পত্রিকার ও যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযক্ত বাৰু গিরিশ চন্দ্র রায় তদদ্বারা ক্ষতিথস্ত 
হইতেছেন বলিয়া এক্ষণ তাহার ব্যয়ভার বহনে অসন্মত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনী 
পরত্রিক দ্বারা অনল্পহিত সংসাবিত হইতেছিল । বিশেষত £ উহা! ময়মনলিংহ হইতে 
প্রকাশিত হওয়াতে তত্প্রদেশের অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল।** 


"*"কিছু দিন পরে কোন কারণে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনপিংহে নীত এবং 
তদবধি তথা হইতেই বিজ্ঞাপনী পত্রিক। প্রচারিত হয়। তত্রতা কতিপয় ভদ্রলোক 
গিরিশ বাবুর সহিত উক্ত পত্রিকা ও যন্ত্রের লাভালাভের অংশী হন। দুঃখের বিষয় 
এই যে বিজ্ঞাপনী দুই বৎসরের অধিককাল ময়মনপিংহের জলবায় সহ্য করিতে 
পারিল না। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল ন। এবং যন্ত্রেও এত কাজ 
ঘ্টিয়াছিল যে, লাভ তিন্ন ক্ষতির কারণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ কেনল যন্থাধ্য- 
ক্ষদিগের পরস্পরের অনৈক্য ও অপ্রণয় ও অবহ্েল। উপস্থি ত হওযাতে ও বিজ্ঞাপনীর 
কলহ প্রিয়তাদি কারণে তাহাকে অকালে মতুমুখে পতিত হইতে হইল।--**৩৫ 


১৮৬৫ হিন্দু হিতৈষিণী সাপ্তাহিক 

ঢাকার ব্রাক্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার গৌড়। হিন্দ উকিল 
কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গৌড়। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান “হিন্দু ধর্মরক্ষিণী 
সভ।” স্থাপিত হয়েছিল। কিন্ত কাশীকান্তর বড় ছেলে শ্যামাকান্ত আকৃষ্ট হয়ে 
পড়েছিলেন ব্রাঙ্গ ধমে এবং "ঢাক। প্রকাশ এ, এর সমর্থনে লেখালেখি ও শুরু করে- 
ছিলেন। 'পত্রের এইরূপ আচরণে পিতা মমান্তিক ক্রেশ পাইয়াছিলেন এবং এই 
ঘটনা হইতেই “ঢাক। প্রকাশ' এর প্রতিখন্্ী তত্রত্য হিন্দু সমাজের মুবপত্র স্বরূপ 
একখানি পত্রিক। বাহির করিবার জন্যে তাহার প্রবল ইচছ। জন ।৩৬ 

ন্ুতবাং “হিন্দ ধর্ররক্ষিণী সভা'র মুখপত্র রূপে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে 
থাকে “হিন্দু হিতৈষিণী'। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে 


« ময়মনসিংহ থেকে পরে প্রকাশিত হলেও আলাদাভাবে আর তা দেখান হয় নি? 
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(চৈত্র, ১২৭১) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছি | পত্রিকার শিরোনামের নীচে মুদ্রিত 
হত একটি শ্বোক-_'কর্শ্ণণা মনন বাচ। যত্তান্ধন্্বং সমাচরেৎ ।৩+ 

“হিন্দু হিতৈষণী" কতদিন টিকে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়৷ যায় 
না। বজেন্রনাথ কেদারনাথের অনপরণে লিখেছেন, পত্রিকাটি টিকে ছিল ১৮৭৮ 
পর্যস্ত।৩৮ কিন্তু সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮৮০ সাল পর্বস্তও পত্রিকা- 
টির অস্তিত্ব ছিল এবং তখন এর প্রচার সংখ্যা! ছিল তিনশো কপি ।৩৯ 

হরিশচন্দ্র ১৮৬৯ সালে এর সম্পাদনা ভার ত্যাগ করেছিলেন এবং তখন এর 
সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন আনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত ।৪০ 


১৮৬৮ অমুতবাজার পন্রি কা সাপ্তাহিক 


যশোরের পনুয়া-মাগুড়। গ্রাম থেকে ১৮৬২ সালে বসম্তভকমার ঘোষ ও তার ভাই 
শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত প্রবাহিণী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন একটি পাক্ষিক 
পত্রিক। | এই পত্রিকা বের করাব জন্যে শিশিরক্মার কলকাত: থেকে সুল্পমূল্যে 
একটি কাঠের প্রেসও কিনে এনেছিলেন “অরৃত প্রবাহিণী” খুব বেশীদিন চলে নি। 

১৮৬৮ সালের ফেঝ্ুয়ারী ২০ তারিখে সেই কাঠের প্রেণ অবলখ্ন করে 
শিশিব ক্যার প্রকাশ করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত বাজার পত্রিকা” । 
নবীন চন্দ্র সেনের ভাষায়, 'তিনি ও তাহার পত্রিকাই এই দেশে সৃদেশভক্তির 
পথ প্রদশক "৯১ 

“অমৃত বাজার পত্রিকার আকার ছিল ১৭ ৮% ১০২১৮ পৃষ্ঠা । প্রতি সংখ্যা 
চার আন।, বাঘিক চাদ ছিল পাঁচ রপি। দ্বিতীয় বর্ষের ঘর্থ সংখা পর্যন্ত (১১ 
মাচি, ১৮৬৯) পত্রিকার শিরোনামের নীচে লেখা থাকত-_ 


“অবীনত। কালক্াট মরি হাঁয় ২। 
কবেছে কি আর্ধ্য সুতে চেন। নাহি যায়'।৪ৎ 
শিখিরক্মার পত্রিক। প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজন হলে কম্পোজ করতেন, 
ছাপাতেন, সম্পাদনাতে। ছিলই এমনকি নিজগ্রামে কাগজও প্রস্তুত করিয়েছিলেন । 
পত্রিকায় লেখার ব্যাপারে তাকে সাহাধ্য করেছিলেন তার ভাই হেমস্তকষার, 
ব্যারিঘার আনন্দমোহন, যশোর জেল! স্কুলের শিক্ষক জগবন্ধু তদ্র এবং শিশির 
কৃমারের কনিষ্ঠ তগ্মীপতি কিশোরীলাল সরকার ।£৩ 
পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন__ 
+*.-দেশের হিত সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে কিন৷ তাহ বনিতে পারি 
না, উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে সাহপ হয় না, কারণ দেশের মঙ্গল সাধন করিবার 
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নাম" করিয়া নানাবিধ লোক দেশের এত অমঙ্গল ঘটাইতেছে যে আপনাদিগকে 
সেই দলস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করি না, ভবেযে স্থান হইতে 
এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিম ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পর্বে 
দেড় বৎসরের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পধ্যস্ত একটাও সুদ্রাধন্ত্র নাই, সুতরাং 
সংবাদপত্র থাকাও অসম্ভব, এমত স্থলে এ পন্ত্রিফ। ছার কিছু উপকার প্রত্যাশা করা 
যাইতে পারে কি কেমন বহছুদশাঁ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন । 

, * আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, 
নৃততন আইনের মর্া, ব্রিটিশ ও এ দেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসন প্রণালী ও তাহা- 
দের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ব 
থাকিবে যে, যে স্বার্থশূণ্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদরেরা আমাদের দেশ, পরম 
অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়৷ আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন 
যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত হ্চ্চন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য শাসনের ন্যায় অতি 
ক্লেশকর ও কঠিন কার্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপন করিতে দেন না, তাহাদিগের 
রীতি, নীতি, উদ্দেশা, স্বার্থশুণ্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়। তাহাদিগের 
নিকট যে খণপাশে আবছ আছি, তাহা পরিশোবের যত্ব করি।, . ১৪৪ 

জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ১৭ শ সংখ্যায় (১২.৬.৬৮) ও ১৯ শ সংখ্যায় 
(২৬ ৬.৬৮) দট সংবাদ প্রকাশিত হলে শ্তাঙ্গ রাজকর্নচারীরা অমুতবাজারের 
বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির 
মামলা করা হয়েছিল। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ শিশিরক্মারের পক্ষ সমর্থন 
করেছিলেন। কিন্তু বিচারে শিশিরক্মার অব্যাহতি পেয়েছিলেন। 

১৮৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্য। থেকে অমুতবাজারে ইংরেজী রচনাও 
স্বান পেতে থাকে । ১৮৭৯ সালে যশোরে ম্যালিরিয়ার প্রাদুর্ভাব, গ্লাবন__ এ সবের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিশিরকমার কলকাতা চলে আমেন। যশোর থেকে “অন্ত বাজার 
পর্রিকা'র শেষ সংখ্য। প্রকাশিত হয়েছিল 8 অক্টোবর, ১৮৭৯ সালে ।৪৫ কলকাতা 
থেকে প্রকাশের পর অমুতবাজার শিখ্রীই জনপ্রিয়তা অর্জন করে দৈনিকে দ্বপাস্ত- 
রিত হয়েছিল এবং এখনও পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত । 


১৮৬৮ হিন্দূরঞ্জি কা সাপ্তাহিক 

“হিন্দ রঞ্জিক।' রাজশাহীর “বোয়ালিয়। ধর্মসভা” থেকে প্রথমে (১৮৬৬, (দেখুন 
মাসিক “হিন্দু রঞ্জিক।') প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে তা 
ব্ূপান্তরিত হয়েছিল সাগ্ডাহিকে। “সোমপ্রকাশ' এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন 
ছেপেছিলস্- 
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« « * বোয়ালিয়া ধর্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি 
সাগ্ডাহিক পত্রিক! প্রচারিত হইতে থাকিবে । তাহাতে হিন্দ্ধর্ম এবং হিন্দু সমাজে 
সংবাদপব্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে । আয়তন ৬ ফর্ম; মূল্য বাধিক 
€ টাকা। এতদ্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বাঘিক ডাকমাশ্ডল ৩ টাক দিতে 
হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিমুস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিক। পাইতে 
পারিবেন। 


বোয়ালিয়া ধর্মসভ। শ্রী নাথ সিংহ রায় 
১২৭৪/৫ ই চেত্র বোয়ালিয়। ধর্মসভার সম্পাদক ।৪৬ 


সাগ্ডাহিক “হিন্দরঞ্জিকা'র শিরোনামের নীচে উদ্ধৃত হত একটি শ্লোক-__- 


'ধর্দৈণেব জগৎ সরক্ষিতমিদং ধর্ম ধরাধারক2। 
ধর্থান্বস্ত ন কিঞ্চিদম্তি ভুবনে ধন্মায় তস্যৈ নমঃ 11987 


১৮৭২ সালে দৃবলহাটির জমিদার হরনাঁথ রায় চৌধুরী বাক্ত৷ উপাধি লাত 
করার পর ধর্মসভাকে পত্রিক। মুদ্রণের জন্য প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। তখন থেকে 
“হিন্দ রঞ্জিকা” মুদ্রিত হত রাজশাহী থেকে। এর আগে পত্রিকা ছাপা হত 
টাঁকায়।£৮ 


১৮৬৯ বেঙ্গল টাইমস সপ্তাহে দ্বদিন 


ইংরেজীতে প্রকাশিত হওয়া সত্বেও, “বেঙ্গল টাইমস ছিল শুধু ঢাকার নয়, 
পর্ববলের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা । আকার, প্রকৃতি ও খবর পরিবেশনায়ও 
ছিল পত্রিকাটি পর্ববঙ্ের অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে আধুনিক। 


খুব সম্ভবত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে ।৪৯ ছাপা হত এটি 
চার কলামে এবং আকারে ছিল আধুনিক সংবাদপত্রের মত। এর মালিক ও সম্পা” 
দক ছিলেন 'নেটিত' বিদ্বেষী ই, সি, কেম্প। প্রতি বৰ ও শনিবার পত্রিকার্টি 
নিয়মিত প্রকাশিত হত । এরর প্রথম তিনপাতা জ্‌ড়ে থাকত বিজ্ঞাপন, মাঝে মাঝে 
তা থাকত শেষের পাতাতে । অধিকাংশ বিজ্ঞাপন ছিল কলকাতার তবে ঢাকা, 
লগ্ডনেবও কিছু বিজ্ঞাপন থাকত। বিজ্ঞাপনেব হার সে আমলের পত্র-পত্রিকার 
তুলনায় ছিল বোধ হয় খানিকটা বেশীই কিন্ত তা ঘত্বেও সমকালীন অন্যান 
পত্রিকায় এত বিজ্ঞাপন থাকত কিন সন্দেহ। এক ক্ষপির নীচে কোন বিজ্তা 
পন ছাপা হত না । অনিয়মিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতি লাইনের ছার ছিল চার 


৫৯ 


আনা। দেশী বিজ্ঞাপন প্রতিটির হার ছিল দৃ'টাকা। এক কলাম বিজ্ঞাপন নিয়মিত 
তিনমাসের জনো ছাপলে দিতে হত ষাট টাকা। 


সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় এর দামও ছিল বেশী। ঢাকায় আট 
আন, মফস্বলে ন' আন প্রতি সংখ্যা । চাঁদার হার ছিল অগ্রিম বাংসরিক ১৮ 


ক্লুপি (সডাক ৩৪ রুপি) অগ্রিম ন৷ হলে সাড়ে ২৪ রূপি (সডাক তিরিশ রুপি 
আট আন।)। 


পত্রিকার বিষয়বস্তর মধ্যে ছিল, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংকলন, লগ্ডন এবং 
ফাণ্সের চিঠি, কিছু প্রবন্ধ. ঢাক। ও অন্যান্য অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত খবর । মাঝে মাঝে 
ছাপা হত কবিতাও। তবে সুযোগ পেলেই পত্রিকাটি দেশীয়দের কটুক্তি করত। 
বঙ্গতঙ্গের পর পত্রিকার নাম বদল হয়ে গিয়েছিল ।৫* 


১৮৭০ বরিশাল বার্তীবহ পাক্ষিক 


পাক্ষিক “বরিশাল বান্ঠাবহ' বরিশাল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র 1৪ ৯ 
ঝালকাটি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন মাগুরা নিবাসী ঈশুর 
চন্দ্র কর।৫২ এর আয়তন ছিল দৃ'ফরম। এবং “ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক ও 
নান! প্রকার সংবাদাদি' প্রকাশিত হত।৫৩ ফাল্গুন ১২৭৬ সনে প্রকাশিত হলেও 
পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যাঁয় নি। 


২৮৭০ বঙ্গ বন্ধু পাক্ষিক 


ঢাকা ত্রান্ম সমাজের “সঙ্গত সভা'র মুখপত্র হিসেবে, বঙ্গচন্ত্র রায়ের সম্পাদনায় 
১৮৭০ সালে (১ শ্রাবণ, ১২৭৭) পাক্ষিক 'বজবন্ধু' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 1৫ ৪ 
দ্র'বছর চলার পর পত্রিকাটি রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে এবং পত্রিকাটি 
মুদ্রণের জন্য কসকাত' থেকে মুদ্রণযন্ত্রও আন। হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা 
প্রকাশ' এ একটি বিজ্ঞাপন ছাপ৷ হয়েছিল য৷ থেকে সাপ্তাহিক “বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে 
খ্বানিকট। ধারণ! কর৷ যায়। 


“ভবিষ্যতে উহা চারি ফল্ার আয়তনে সোমপ্রকাশের আকারে বাহক ও 
আন্তরিক শ্রী সম্পন্ন হইয়৷ রাজনৈতিক আলোচনা, সামাজিক আলোচনা ও 
সাময়িক আলোচনা ও ধর্নৈতিক আলোচন।, এবছ্িধ চারিভাগে বিভক্ত বাংল। 
ও ইংরেজী প্রবন্ধ সহকারে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে ।'" “সাপ্তাহিক বঙ্গ- 
বন্ধুর জন্য নিম্রলিখিত সুলভ মূল্য নির্বারিত হইয়াছে। 


৬০ 


(ঢাকাতে ও বিদেশে) 

অগ্রিম বাষিক (8৮ খণ্ডে) ৭ 
অগ্রিম ঘান্মাসিক (২৪ খণ্ডে) & 
অগ্রিম ত্রেমাসিক (১২ খণ্ডে) ২।০ 
অগ্িম প্রতি সংখ্যা তিন আনা" 1৫৫ 


ইংরেজী অংশের নাম ছিল “ফেগ্ডস অব বেল” । দূবছর পর আবার তা” 
বের হয়েছিল (১৮৭৪) ইংরেজী অংশ বাদ দিয়ে শুধু পাক্ষিক রূপে-_ “পুনরায় 
বাজালা৷ বঙ্গবন্ধু নামেই শুধু ধর্ম ও নীতি বিষয়ে দেশসেবার ভার গ্রহণ করিয়া 
পাক্ষিক ২ ফর্পা আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে'।৫৬ 


এ সময়কার পত্রিকা সম্পর্কে নিম লিখিত তথ্যগুলি জানা গেছে-_ 
'অগ্রি৭ বাঘিক মল্য (২৪ খণ্ডে) ২ 
অগ্রিম বাঘিক প্রতি সংখ্যা / ৮০ 
ডাক মাজ্গুল (অর্থ আনা হিসাবে) 
বাঘিক 7৩ 
পশ্চাদেয় প্রতি সংখ্যার হিসাবে ।৩ 
বাং বিজ্ঞাপন প্রতি পং্তি ৮/০181 
এ সময় পত্রিকায় ধন বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পেত বেশী। 


১৮৮৬ সালের ২০ এপ্রিল থেকে 'বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে চারপৃষ্ঠার একটি ইংরেজী 
পত্রও প্রকাশিত হত যার নাম ছিল 'দি নিউ লাইট ॥। তখন পত্রিক দু'টি ছিল 
চাকার নববিধান সমাজের মুখপত্র । 


এ সময় পত্রিক। ছাপা হত দু' কলামে । শিরোনামের নীচে লেখা থাকত 
--“এক এব পবিভ্রাতা একোধশ্ তথৈবচ। প্রতাক্ষোভগবান নিত্যং জীবানাং হৃদয়ে- 
স্থিতা পরিত্রাণায় দীনানাং প্রত্যদিশাতি সদগুরু। শ্রতত্বা শ্রীমুখ তোবাক্যং 
অমরোজায় ব্রেনরঃ | প্রার্থনা সাধনামূলং ভক্তিহি পরমাগতিঃ| ভক্তানাং দলমেকঞ্চ 
বিধানমিদ মুচ্যতে || 

প্রতি সংখ্যায় 'প্রার্থন।' শিরোনামে থাকতো] প্রার্থনা । “বজবন্ধু” শিরোনামে বিভিন্ন 
বিষয়ে সংজ্ঞা/আলোচিনা, যেমন, 'দায়িত্ব বা “বিশ্বাসের ধম' ইত্যাদি। তারপর 
ছোট কিছু প্রবন্ধ এবং 'উপদেশ' শিরোনামে উপদেশ । শেষে “সংবাদ' শিরোনামে 
টুকরে। খবরের সংকলন। 


৬১৯ 


“দি নিউ লাইট' ছিল 'সাপ্রিষে্ট টু দি বঙ্গবন্ধু' এবং প্রকাশিত হত “এভরি 
অল্টারনেট টুইস ডে'। পত্রিকার শিরোনামের নীচে 'হেভেনস লাইট ইজ 
আওয়ার গাইড বাক্যটি থাকতো । এর পৃষ্ঠা সংখ্য' ছিল চার কিন্ত আকৃতি 
প্রকৃতি: ছিল আট পৃষ্ঠার 'বজবন্ধু'র মতই।০৮ এ সময় পৰ্রিকার প্রচার সংখ্যা 
ছিল মাত্র দৃ'শো কপি।৫৯ 

উনিশ শতকের শেষার্ধে পত্রিকাটির প্রকাশ হয়ত নিক হননি জন্য বন্ধ ছিল 
ব. অনিয়মিত্ব ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রকাশিত ৩৪ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, প্রথম পক্ষে লেখ! হয়েছিল __ 


“অনেক দিনের পর “বঙ্গবন্ধু” আবার (প্রকাশিত) হইল। বিগত ৩/৪ 
বৎসর যাবং নান! প্রতিকৃ্র অবস্থায় পড়িয়া “বঙ্গবন্ধ'কে যে কত প্রকারের লাঞ্চন৷ 
ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আমাদের সমবিশ্বাপী ভ্রাতৃগণের 
অনেকেই অবগত আছেন।'" 

বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য কি? অনসরণ ছারা দেশের ও মণ্ডলীর সেবা কর] । 
“অনুসরণ কি? পূর্ববঙ্গের সেবকমুখে বপিয়া পবিভ্রাত্্ী বলিয়াছেন, “হে পূর্ব- 
বঙ্গশ্ব আমার নববিধানের প্রেরিত, তোমাকে আমার নববিধানের প্রতোক প্রেরিতের 
পদচুম্বন ও পদচিহান্সরন একান্তই করিতে হইবে |**-কার্য সম্বন্ধে ১৮৮৩ 
সনে বন! হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গে বড়লোক না থাকিলেও, “পবিভ্রাস্ীর পরিচালনায়' 
মণ্ডলীর লোৌকপকল 'কনিকাতাস্থ প্রেরিতদিগের পদচিহ্ন দেখিয়া চলিতে সমথ 
হইয়াছেন । পরিত্রানাথা বিশ্বাসীমগ্ডলী যাহাতে অনুসরণবৃত পালন করিয়া ধন্য 
হইতে পারেন, 'বঙ্গবন্ধু' এ জন্যেই তাহাদের সেবার নিষুক্ত হইল ।"*""অতএব 
এখন হইতে আচার্ধ্য প্রবন্তিত “বিধান শাস্ত্রে" কথা ও মত সকল সাব্যানুসারে 
ব্যাখ্য ও বিস্তৃত করিয়া মণ্ডনীর নিকট উপস্থিত করা বঙ্গবন্ধুর বিশেষ চেষ্ট! 
ও যত্র হইবে ।*"* 

এ সময় পত্রিকার শীর্ষে লেখা থাকতো-_-১-একমত, একবিশ্বাস, এক রকম 
প্রনালীতে চলা, এঝ মা, এক বাপ। ২-_ধর্ম সমপ্রদায়ের লোককে অবিশ্বাস 
কর) আর ধর্মকে অবিশ্বাদ করা একই ।__কেশব | 

ডিসেম্বর ১৯০৩ (৩৪ ভাগ ১৭ সংখ্যা) থেকে জুলাই ১৯০৪ (৩৫ ভাগ 
৩০ সংখ্যা) পযন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছি কলকাতা থেকে ।৬০ তারপর ঢাকা 
থেকে । পত্রিকা টিকে ছি ১৯০৭ পর্যস্ত।৬৯ 


'ব্বন্ধ'র শে দিককার কয়েকজন সম্পাদক ছিলেন, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, 
খরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন৬ৎ এবং দর্গাদাস রায় ।৬৩ 


৬৭ 


৮৭০ রাজসাহী সম্াদ পাঞ্ষিকা 


বোয়ালিয়ার রাজশাহী প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৩১ বৈশাখ, 
১২৭৭ মনে 1৬৪ এর বেশী আর এ পত্রিক! সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। 


১৮৭১ ঈীভ্ট সাপ্তাহিক 


১৮৭১ সালে, ঢাকার থান্গদের উদ্যোগে ইংরেজী এই পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। অল্প কিছুদিন 
পূ তিনি ঢাক! ত্যাগ করনে এর ভার অপিত হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার একফ* 
ঘন প্রধান ব্রাঙ্গ কমী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ওপর 1৬৫ 


"ঈ?' কতদিন টিকে ছিল জানা যায় নি। তবে এটুক জানা যায় যে, 
১৮৭৫ সালেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল।৬৬ 


£ 
৯৮৭১ শুভ-সাধিনী সাপ্তাহিক 


১৮৭০ সালে, ঢাকার খ্ান্ধরা "সুরাপান নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষাদান, সুলভ পত্রিকা 
প্রচার ছারা জ্ঞানোন্নতি সাধন প্রভৃতির উদ্দেশে স্থাপন করেছিলেন "শুভ সাধিনী 
সভা।'৭৬ এই সভার মখপত্র হিসেরে ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল 
“শুভ-সাধিনী'। পত্রিকার মূল্য ছিল এক পয়সা ।৬৮ বজেন্দত্রনাথ উল্লেখ করেছেন 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৬৯ অন্যানা সূত্রে জানা যাচ্ছে, 
পত্রিকার পরিচালক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়।৭০ তাহলে সম্পাদক ও পরিচালক 
কি দটি আলাদ' পদ ছিল? পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায় নি। 
কেদারনাথ মজ্তমদারের বরাত দিয়ে বুজেন্দ্রনাথ লিখেছেন পত্রিকাটি টিকে ছিল 
এক বৎসর,?১ আবার আবদুল কাইউন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সূত্র ধরে জানিয়েছেন 
পত্রিকাটি টিকে ছিল চার বছর।£ 


১৮৭১ হিতফরী সাস্তাহিক 


টাকার সুলঙ যন্ত্র থেকে প্রকাণিও সাপ্তাহিক । প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক 
পয়সা ।+৩ “শুত-সাধনী" ছিল এ পত্রিকার প্রতিহ্বন্ী এবং দু'টি পত্রিকা গড়ে 
&০0০/৬০০ ধপি বিক্রি হত।8 এছাড়া এ পত্রিক। সম্পর্কে আর কোন তথ্য 
পাওয়া যায় নি। 


৬৩ 


১৮৭১ সমাজ দপণ পাক্ষিক 


খুলন! থেকে ১৮৭১ সালে পাক্ষিক 'সমাজ দর্পণ' প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন 
খুলনা মহকমার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনেসপেকটর যশোদানন্দন সরকার । ইনি 
ছিলেন এর 'পরিচালক' (সম্পাদক ?)। পত্রিকায় “সমাজ সাহিত্য, নীতি ইত্যার্দি 
বিষয়ে প্রবন্ধ' এবং “সাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও সংবাদ' থাকত। 


সমাজ দর্পণ' এর একটি সংখ্যায় স্যার জ্ঞ ক্যাম্পবেলকে বিজ্রুপ করা 
হলে যশোদানন্দন চাকরী চ্যুত হন। তখন তিনি পন্রিকা স্থানাস্তর করেছিলেন 
কলকাতায় এবং সাপ্তাহিক রূপে ত প্রকাশ করেছিলেন। তবেত৷ বেশী দিন 
টিকে থাকেনি | [উৎসঃ বাসাসা, পূ: ৪৩১) 


১৮৭১ দেশ হিটৈষিনী পাক্ষিক 
সিরাজগঞ্ের “ফুলকোচা চন্দ্রোদয় যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হত | ৫ 


১৮৭২ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সাপ্তাহিক 
দ্রস্টবা : পাক্ষিক গ্রামবার্ত। প্রকাশিক! | 


১৮৭২ বঙ্গবন্ধু সাপ্তাহিক 
ড্রস্টব্যঃ পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু । 


২১৮৭২ বঙ্গদপণ সা*্তাহিক 
বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 12৬ 


১৮৭৩ জানবিকাশিনী সাপ্তাহিক 


পাবনার চাটমোহর গ্রামের যবকর৷ স্থাপন করেছিল একটি সভা 'জ্ঞানদায়িনী | £ 
সে সভাঁব মখপত্র হিসেবে ৩ আষাঢ় ১২৮০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানবিকাশনী? 
পত্রিকার বিষয়বস্তব সম্পর্কে জানা যায় একটি বিজ্ঞাপন থেকে- “বল! বাহুল্য যে, 
ইহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকল লিখিত হইবেক' ।+৮ 


পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জান৷ যায় নি। তবে এর আয়তন, ধল্য সম্পর্কে 
জানা যায় আরেকটি বিজ্ঞাপন থেকে_ . - * (ইহ) চাটমহর গ্রামস্থ জ্ঞানবিকশিনী 
যন্ত্র হইতে প্রতি সোমবার তিনফরমা করিয়৷ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিষ 


৬৪ 


বাধিক মুল্য ডাকমাশ্ডল সমেত ৬ টাক! । দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত “বর্তমান বাঙ্গাল 
পাঠ্যপুস্তক" 'শিরোনামে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়। আযষরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। 
চাটমহর যেরূপ গ্রাম, তথায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ও সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে, আমরা 
এরূপ আশা কখনও করি নাই |. , .*%৯ 

আরেকটি বিজ্ঞাপনে জান যায় গ্রহক টাদা এক টাকা হাস করে পাঁচ টাকা 
কর হয়েছিল এবং আশ্বাস দেয়া হয়েছিল এ বলে “আগামীতে ইহার আয়তন বৃদ্ধি 


করিয়া ৩ ফরমা কর যাইবেক'। প্রকার তন্বাবধায়ক ছিলেন মহিম চন্র্ 
চক্রবতী ।৮০ 


১৮৭৪ পারিল বার্তাবহ পাক্ষিক 


প্রকাশিত হয়েছিল মানিকগঞ্জ থেকে । সম্পাদক ছিলেন অনিস উদ্দিন 
আহমদ ।৮১ 


১৮৭৪ সজ্যপ্রকাশ পাক্ষিক 


প্রকাশিত হয়েছিল বানরী পাড়া, বরিশাল থেকে ।৮ৎ ১৮৭৫ সালে পরিণত 
হয়েছিল তা দ্বি মাসিকে 1৮৩ 


১৮৭৫ সুহাদ সাপ্তাহিক 
১ বৈশাখ ১২৮২. প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তগাছী। (ময়মনসিংহ) থেকে ।৮৪ 


১৮৭৫ রাজসাহী সমাচার সাস্তাহিক 


প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ ১২৮২) করচমারিয়া, নাটোর থেকে ।৮৫ পত্রিকাটি 
টিকে ছিল এক বছর।৮৬ 


১৮৭$ ঢাকাদশক সাসতাহিক 


১৮৭৫ সালে (২১ শ্রাবন ১২৮২) প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার তৃতীয় এক পয়সার 
কাগজ 'ঢাক! দর্শক' | “ঢাকা প্রকাশ" এর সংবাদ থেকে এ পত্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য 
পাঁওয়। যাঁয়-__ণাকা প্রকাশের একজন পরত্র-প্রেরক বাহার প্রকাশ্য চরিত্র অতি 
তীব্রভাবে অক্রমণ করিয়াছিলেন, তিঘিই উহার জন্মদাতা । নিন্দিত ব্যক্তি 
গ্রাত্রজালায় দগ্ধীভূত হইয়; অন্তরালে অবস্থানপূর্বক ইহার প্রচারন্ত করিয়াছেন। 


৬৫ 
৫ 


ঢাকা প্রকাশ ও ইহার সাহায্যক!রীদিগের দিন্দ!বাদ ও নিপের . , .বছ্বর্গের 
গুণকীতনই নাকি দর্শকের প্রধান উদ্দেণ্য, অন্যান্য বিষঘ একান্ত আনুষঙ্গিক 
মাত্র' ।৮৭ তবে এ সংবাদটি যে অতিরঞ্তিত তা বলাই বাহুল্য । 


১৮৭৫ ভারত মিহির সাপ্তাহিক 


ময়মনসিংহের ব্রাঞ্ছদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল “ভারত মিহির" এবং ত 
ছিল বেশ জনপ্রিয়ও। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজশাহী জেলার খের গ্রামের 
এক ক্ষুদ্র ভূ-স্বামী যুবক কালীনারায়ণ সান্যাল । পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি 
একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনেছিলেন এবং তা নৌকোযোগে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ 
আন! হয়েছিল । স্থাপন করা হয়েছিল ত। বাদ্ষকমী শবচচন্দ্র রায়ের দোকান 
'বান্ধদোকান” 'এ 1৮৮ 

অনাথবন্ধু গুহ ছিলেন এর সম্পাদক। নিয়মিত লেখকদের মধো ছিলেন 
জাঁনকীনাথ ঘটক, শ্রীনাখ চন্দ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কবি দীনেশচরন বনু, এবং 
অমরচন্দ্র দত্ত ।৮৯ 

১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পৰ খুব সম্ভব ১৮৭৮ 
সালের দিকে পত্রিক। প্রকাশ রহিত কর। হয়েছিল। সবকারী নথিপত্রে ভারত 
মিহির? বন্ধ নামে একটি সংবাদ পাঁওর। গেছে। সেসুত্র অনুসারে, প্রকাশনা 
রহিত করার কারণ হিসাবে পত্রিকা লিখেহিপ, প্রচারদখা। ৩০০ খেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ৮০০ হওয়া! সত্বেও পরিক বদ্ধকাব দিতে হচ্চে । লাভ লোকপান বড় 
কথা নয়, কারণ, তা হলে, এতদূবৰে অধশিফিতদের মাঝে পাঁচশো টাকা খরচ করে 
পত্রিক! প্রকাশ করা হত না। কিন্ত সরকার পত্রিকার বিকদ্ধে (লর্ড লিটনের 
মুদ্রণ বিধি) অবাধ্যতার বে অভিযোগ এনেছেন সেটাই দূঃখজনক কারণ । অথচ 
পত্রিকার কণ্ঠ ছিল সব সময় অনুগত।৯৪ মনে হয় সাময়িকভাবে কিছুদিন 
পত্রিকা বন্ধ রাখা হযেছিল এবং পরে তা আবার প্রকাশিত হয়েছিল! পত্রিকাটি 
কতদিন টিকে ছিল জান। যায়নি, তবে জানা যায় ১৮৮৪ সালে প্রেস স্থানান্তরিত 
করা হয়েছিল কলকাতায় ।৯১ 


১৮৭৫ হিতৈষিণী সাপ্তাহিক 


প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে । সম্পাদক ছিলেন দীননাথ সেন।*২ 
সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুদিন পর ত। পরিণত হয়েছিল মাসিকে 1৯৩ 


৬৬ 


১৮৭৬ শহট প্রকাশ পাক্ষিক 

১৮৭৬ সালের ১ল৷ জানরারী পিলেটের “প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র" 'শ্বীহট্ট 
প্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীমোহন দাপ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাত। সম্পাদক | তিনি 
ছিলেন ইও্ডয়া৷ অফিসের পররাষ্ট্র বিভাগের কেরাণী | জনৈক শ্তাঙ্গকে হত্যার 
দায়ে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শাস্তি হয়েছিল তিন মাসের কারাদণ্ড । কারাদণ্ড 
ভোগের পর সরকারী চাকরিতে ন। গিয়ে পত্রিক। প্রকাশ করেছিলেন ।৯৪ কিছুদিন 
পর্রিক। চালাবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে কলকাতা খেকে মনোহর ঘোষকে এনে 
সম্পাদনার দাগিত্ দিয়েছিলেন ।৯৫ কিন্তু পত্রিকা কতদিন টিকে ছিল জান! যায় নি। 

এ পত্রিকা সম্পর্কে ১৮৭৬ সালের আসামের বাষিক শাসন বিবরণীতে লেখা 
হয়েছিল -এই পত্রের প্রচার প্রধানত সরকানী অফিসের কেবাণী ও আদালতের 
উকীলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । মুদ্রাফন্ত্রের কোন প্রভাব সাধারণ লোকের মধ্যে 
আদৌ অনুভূত হয় না” 1৯৬ 


১৮৭ বিশ্বপ্‌ হৃদ সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে |৯ 


১৮৭৯ পৃব্ব প্রতিধ্বনি পাক্ষিক 


চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (বৈশাখ, ১২৮৬)।৯৮ 
১৮৮৩ সালে পত্রিকার প্রচাব সংখ্যা ছিল 8৭৪ কপি।১৯ “পুর্ব প্রতিধুনি' কতদিন 
টিকে ছিল জান৷ বায়নি। 


১৮৭৯ সজীবনা সাপ্তাহিক 


“সন্ত্রীবনী” সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ যে তথ্য দিয়েছিলেন তা সঠিক নয়। পত্রিক। 
প্রকাশের সময় উল্লেখ করেছেন তিনি ১৮৭৬ (অবশ্য তিনি লিখেছেন 
'সম্ভবত')১০০ কিন্তু পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ সালে ।১০১ অমল 
হোমের পিতা গগন্চন্দ্র হোমেব জীবনস্মৃত্ি উদ্ধতি দিয়েছিলেন তিনি -ভারত 
মিহির' সম্পাদক অনাথ বন্ধু গুহ মহাশয়ের নিকট, আমার সংবাদপত্রে লেখার 
হাতে খড়ি হইয়াছিল । যখন ময়মনসিংহ জেলান্কুলে পড়ি, তখন পুত শ্রীনাথ 
চন্দ মহাশয়ের সাহাযো, “সঞ্জীবনী' নামে একখান। পংবাদপত্র প্রকাশ করি, 
আমিই তাহার প্রধান নেখক ছিরাম। ময়মনসিংহের 'সঞ্জীবশী'কে কলিকাতার 
“সবলীবনী'র অগ্রজ বলিলে অত্যুর্তি হইবে না 1১০২ 


৬৭ 


'সব্লীবনী' সম্পর্কে শীনাথ চন্দের তথ্যই নির্ভর যোগ্য। তিনি লিখেছেন, 
কৃচবিহার বিয়ের পর ব্রাহ্ম সমাজ আবার বিভজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল। ভারত মিহির'এর 
'নেতা” নান৷ কারণে নবা শ্রাঙ্গদিগের প্রতি (নববিধান বিরোধী) অসস্তট 
ছিলেন । ভারত মিহির' স্বভাবতই পক্ষাবলম্বন করেছিল নববিধান সমাজের । 
“এই সকল কারণে এখানে একখানি স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ কবা আবশ্যক 
হইয়াছিল'। নতুল পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল 'সঞ্জীবণী'। নামকরণ করেছিলেন 
জেলান্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কালীকৃমার গুহ । শ্রীনাঁথ চন্দ নিযুক্ত হয়েছিলেন 
সম্পাদক । তাঁকে সহায়তা) করতেন, শরচ্চন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত, আদিনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, গগণচন্দ্র হোম। পত্রিকা টিকে ছিল দূ'বছর।১০৩ পরে কলকাত। 
থেকে যে বিখ্যাত 'সগ্্রীবনী' প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্পাদক কৃষ্ণক্মার মিত্র 
ছিলেন শ্ীনাথ চন্দের ছাত্র । 


১৮৭৯ সংশোধিনী সাপ্তাহিক 


প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম খেকে । খুজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে শুধু সাগ্ডাহিক 
বলে উল্লেখ করেছেন 1১০৪ কিন্ত ৬কতে পত্রিকাটি (জ্যৈছ। ১৯২৮৩) ছিল 
মাসিক 1১০৫ “নংশোধিনী' প্রচার শুক্ক করেছিল পাঁচশো কপি দিয়ে কিন্ত তারপর 
প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছি হ'ণো কপিতে এবং তখন পত্রিকাটি রূপান্তরিত 
হয়োছিল সাপ্তাহিকে (আশ্বিন, ১২৮৬)। সরকারী নখিতে পত্রিকার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে লেখা হয়েছিল - '5০61075 [9 9০ ৫65101160 1017 €0৮০8010108] 0007 
79595 2114 [910101565 10 0০ ৪ 05611 1)01)11580100. ১০৬ 


১৮৮০ পরিদশক সাপ্তহিক 
পরিণশক' প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে এবং এর সম্পাদক ছিলেন 
বাপনচন্দ্র পাল। তিনি তখন ছিলেন সিলেটের জাতার বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 
বিপিনচন্দ্র তারি আন্বজীবনীতে লিখেছেন ময়মনসিংহের ভারত মিহির" পত্রিকার 
ন্যায় শ্বীহটের পরিদশক' পত্রিকাও প্রার জনা -লগ্র হইতেই জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকধণ করে এবং শুধু শীহট্ট জেল কেন, প্রায় সমগ্র বাংল! প্রদেশের 
শিক্ষিত জনমত প্রকাশের অনাতম শক্তিশাঙ্ী বাহন হইয়া ওঠে? 1১০৭ 
বিপিনচন্দ্র বেশীদিন সম্পাদক ছিলেন না৷ । এরপর “পরিদ শ্রক' এর মম্পাঁদন! 
ভার অপিত হথেছিল রাধানাথ চৌধুরীর ওপর। পত্রিকাটির জন্য তিনি প্রেসও 
কিনেছিলেন বদিও তাঁর তেমন সামধ্য ছিল না। রাঁধানাথ ও 'পরিদর্শক' সম্পকে 


৬৮ 


বলা হয়েছে --নিরাকতা ও স্প্টবাদিতা পরিদর্শক সম্পাদকের প্রধান গুণ ছিল 


এবং পরিদর্শকে তৎ সম্পাদকের গভীর স্বদেশ হিতৈষণা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত 
হইত 1১০৮ 


১৮৮০ শ্রিপুরা বার্তাবহু সাপ্তাহিক 


বজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে শুধু সাপ্তাহিক বলে উল্লেখ করেছেন।১০৯ সাগডাহিক 
হিসেবে প্রকাশিত হলেও অক্টোবর ১৮৮২ সাল থেকে তা রূপান্তরিত হয়েছিল 
পাক্ষিকে। “ত্রিপুরা বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল কুমিল্লা খেকে 1১৯০ 


টিটি সুধাকর সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে ।১১১ 


১৮৮১ চারধার্তা সাপ্তাহিক 

শেরপুর (ষ্য়মনসিংহ) থেকে দীনেশচরণ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 
চারুবার্তী” (বৈশাখ্,১২৮৮)।১১২ সরকারী ব্পোর্টে পন্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য 
করা হয়েছিল-7 15 ৮/11161) 10 002515 13671£98]1 8100 86180 ০1 0) 
[09061 15 01601121016+. ১১৩ 


১৮৮২ বার্তাবহ সাপ্তাহিক 

প্রকাশিত হয়েছিল পাবনা থেকে (বৈশাখ, :২৮৯)। সরকাবী রিপোর্টে 
পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হায়ছিল--"া1)6 ৩0160518165 17 1116 £1/00- 
00০0101 2101016 [0081 1116 176৮7 10101118] %/1]1 709 1116 710171910০5 ০1 
৪1] 56০00101715 2 0116 16011, £110 511] 00112111161 68005111075 ০01 
1115181%, ৪100 11151011021, 50০18] ৪170 1688] 100105.+১১ ৪ 


১৮৮২ ভারত হিতৈষী পাক্ষিক 


প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে (আধাচের প্রথম সপ্তাহ, ১২৮৯)। উদ্দেশ্য 
ছিল--*716 31121711111 01511 15 [0001151:60 জা) ৪ ৬16৮ 10 ১[101 655 
81] 17.050156 800 ৪1)1)2511)555 . ১১৫ 


৬৯ 


১৮৮২ প্রতিত্তা সাপ্তাহিক 


ঢাকা থেকে প্রকাশিত (ভাষা, ১২৮৯)। পও্িকাটির দাম ছিল প্রতিসংখ্যা 
পাঁচ পয়সা ।১১৬ 


১৮৮২ ভারতবাসী সাপ্তাহিক 


ব্জেন্্রনাথের মতে পত্রিকাটি প্রধাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে 1১১৭ সরকারী 
রিপোর্ট অনুযায়। ঢাক! থেকে। প্রচার সংখ্য। ছিল পাচশো কপি ।১১৮ 


১৮৮২ ক্তাবিকাশিনী সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল টাকা থেকে (অগ্রহায়ন, ১২৮৯)।১১৯ 


১৮৮২ ত্রিপুরা বার্তাবহ পাক্ষিক 
দ্রস্টব্য£ সাপ্তাহিক “ত্রপূরা বার্তাবহ' | 


১৮৮৩ সা'রস্বতপন্ত্ সাপ্তাহিক 


ঢক! সারস্থত সমাজের মুখপত্র হিসেবে বাজবিহারী দাঁসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছিল “সারসুতপত্র' (বৈশাখ ১২৯০)।১২০ "বান্ধব পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিল- 
£ .. এ দেশেব পণ্ডিত সমাজের সহিত সাহিত্য সমান্ত কিংবা রাজনৈতিক 
জগতের কোনও সংশ্রব নাই। যদি সারশ্ুতপত্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত বাবসায়ী 
পণ্ডিত বৃন্দকে বাঙ্গাল৷ সাহিত্য ও ভারতায় রাজনীতির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে আকর্ষণ 
করিতে সমখ হয়, তাহা হইলে এক মহান উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।.. 
আমরা ভরসা করি সারসৃতপত্র মৃতকল্প পঙ্ডিত সমাজকে পুনরুজ্ঞ/বিত করিয়া 
সমাজের শভিবদ্ধান করিবে এবং প্রাচীন ও নবোর সহিমলনভূমি হইয়া আপনাকে 
সার্ক করতে ক্ষমমবান হইন্ব| ইহার লেখা বিশ্দ্ধ কিন্ত একটু সংস্কৃত বছল। 
বোধহয় কালে ইহা একখানি গণ্যমান্য পত্রিক। হইয়া উঠিতে পারিবে ।১২১ 


রাজবিহারী দায়ের পর এ সম্পাদক হয়েছিলেন উমেশচন্দ্র বস।১২৭ 


খুল্লাঠু সাগ্ডাহিক। প্রকাশিত হয়েছিল টাকা (?) থেকে )১২৩ 


৭০9 


১৮৮৪ প্রাস্তবাসী সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল চট্টথাম থেকে। প্রচার সংখ] ছিল দৃ'শে। কপি।১৭ ৪ 


টি পূর্বদর্পণ পাক্ষিবঃ 


প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে এবং এর প্রচার সংখা ছিল তখন সাতশো৷ 
কপি ।১১৫ 


ট্রি পুবর্ববঙ্গবাসী সাপ্তাহিক 


প্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রকাশস্থান উল্লেখ করেন 
নি। ১২৬ পত্রিকাট প্রকাশিত হয়েছিল নোয়াখালী থেকে ।১২ ৫ 


১৮৮৬ গরীব সাপ্তাহিক 


গরীব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। “ঢাকা প্রকাশ' গরীব এর প্রকাশ- 
কালে ঠাট্টা করে লিখেছিল-_-“গরীব | একখানি সাগ্াহিক সংবাদপত্র । গরীবের 
শহর ঢাকা হইতে গ্ররীবের দোসর সংবাদপত্র হওয়। নিতান্তই আবশ্যক ছিল 
সেই আবশ্যক এতদ্বারা পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। গরীব টিকিয়া থাকিলে 
বোধ হয় পূর্ণ হইতে পানে! ঢাকা প্রকাশের বয়সে ঢাকায় অনেক সংবাদপত্র 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকেই বিনয় পাইয়াছে, তাহাতেই আামাদের আশঙ্কা 
হয় গরীব বেচারা এ দদিনে টিকে কিনা? গরীব বলিয়া দয়া! করিয়া যদি লোকে 
এ(ক) মুঠ। কবির। অন্ন দেন, তবেই গরীব রন পাইতে পাবে! ভরসা করি, 
গরীবকে পালন করা সকলেব কতনা বোব হইবে" 1৯২৮ 

'গরীব' এর সম্পাদক ছিলেন ভনৈক কৃঞ্বাবু। কিন্তু পত্রিকার লোকসান 
হওয়াতে তা তিনি তিনশে। টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিলেন 'ঢাক। প্রকাশ" এর 
কর্মচারী বরদাশংকরের কাছে | কগ্তবাবব সময় “গরীব' ছিল হিন্দু ধর্মের ঘমর্থক। 
কিন্ত পরে তা হয়ে উদ্েছিল শ্রাঙ্ম আন্দোলনের সমর্থক 1১২৯ ১৮৮৯ সালে গরীব 
এর বিরুদ্ধে একটি মানহানীর মামলা করা হয়েছিল যার কলে পত্রিকার্টি মাসিকে 
বপাস্তরিত হতে বোধ হয় বাধ্য হয়েছিল।১৩০ 


১৮৮৬ আহমদী পাক্ষিক 
বৃজেন্দ্রনাথ এবং আনিস্ুজ্ভঞমান উভয়েই লিখেছেন, টাংগাইল থেকে করিমছ্েসা 
খানম চৌধুরানীর অর্থানুক্ন্যে পাক্ষিক আহমদী প্রকাশিত হয়েছিল।১৩১ 


প১ 


কিন্তু প্রথমে ত। প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৫) মাসিক হিসেবে ।১৩২ৎ ১৮৮৬ 
সালে তা (শ্রাবণ ১২৯৩) রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে। এব সম্পাদক ছিলেন 
আবদুল হামিদ খান আহমদ ইউস্ফজয়ী। শ্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আহমদী'র 
অসাম্পদায়িকতা ও ন্যায় নিষ্ঠা ম্পরিচিত ছিল। ১২৯৬ সালে ইহার নাম 
'আহমদী ও নবরত্ব' পাইতেছি। সম্ভবত “নবরত্ব' নামে স্থানীয় কোন পত্র ইহার 
সহিত সম্থিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে'।১৩৩ 


১৮৮৬ ঢাকা গেজেট সাপ্তাহিক 

ঈষ্ট” এর এককালীন সম্পাদক শশিভ্ষণ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 
ঢাকা গেজেট'। বুজেন্দ্রনাথের মতে “জ্যাংলো-ভার্নাকলার সাপ্তাহিক পত্র 1১৩৪ 
“ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকাটির আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল-_ সহযোগী 
বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত কার্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা আমাদের নবীন 
সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি' ।১৩৪৫ 

কিন্ত অচিরেই তা রূপাস্তরিত হয়েছিল শত্রতায় । কারণ “ঢাকা গেজো? প্রায়ই 
সমাজ সংস্কারের কথা বলত যা বক্ষণশীল (এ সময়) “ঢাকা প্রকাশ' এর অপছন্দ 
ছিল এবং “নাক প্রকাশ' এর “ঢাকা গেজেটেকে চিগালাদি ইতর জাতীয়' ইত্যাদি 
বাক্য বলতেও বাধেনি।১৩৬ পত্রিকাটি বিশ শতক অবধি টিকে ছিল। ১৩৭ 


৭৮৮৭ উওরবজগ হিতৈষী পাঙিক 
প্রকাশিত হয়েছিল মহিগঞ্জ, রংপর থেকে ।১৩৮ 


১৮৮৭ চট্টল গেজেট সাপ্তাহিক 


প্রকাশিত হয়েছিল চট্রগ্রাম থেকে ।১৩৯ “ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল-- “ইহার 
অবয়ব চাঁটগায়ে সহযোগিনী সংশোধনীর মতই হইয়াছে । যে হউক বেঁচে বর্তে 
থাকলে সুখী হইব' 1১৪০ ঝজেন্দ্রনাথ এর প্রকাশকাল ১৮৮৮ বলে উল্লেখ করে- 
ছেন যা সঠিক নয় 1১৪১ 


১৮৮৮ গৌরব সাপ্তাহিক 


অভিনব সাগ্াহিক সংবাদপত্র" 'গৌরুব' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে । এর 
সম্পাদক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ চত্রবতী। 'ঢাক। প্রকাশ'এর বিজ্ঞাপন থেকে গোরুব। 


নই 


সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া মায়--'ইহাতে রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্মনীতি, 
অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, উষধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ সকল 
থাকিবে। অতি সামান্য ব্যয়ে এরূপ একখানি, সংবাদপত্র এই নৃতন। 

ইহার প্রতি সংখ্যার মল্য এক পয়স। | 


অগ্রিম বাঘিক মূল্য টাকায় অট আন।, অন্যত্র আঠার আনা । 


গৌরবের গ্রাহকদিগের সৃবিধা। 


গৌরবের যে বিশেষ গ্রাহক, আপন বংশের গৌরন চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহার পূর্বপূক্ঘদিগেব দাঁম, উপাধি, গাই, গোত্র ও বিশেষ বিশেষ কীতি, 
গৌরবে বিনামূল্যে প্রবাশ করিতে পাধিবেন। বল! বাহুল্য যে উহা এককালে 
ইতিহাসের অঙ্জীভুত হইবে । 


বিক্রেতার বিশেষ সুবিধা 


এক মোড়কে দরশখানি গৌরুব লইলে অগ্রিম নাসিক মূল্য ঢাকায় সাড়ে চারি 
টাকা, ও অন্যত্র ৬ টাকা । ইছাঙে বিক্রেতার লাভ বিস্তর | মফস্বলে প্রতোক- 
খানি দেড় করিয়া বিক্রয় কবিলে দশ্খানির মূল্য এক বৎসরে ১০ টাকা, স্থতরাং 
পৌনে পাচ টাকা লাভ। টাকায় ৫ হিসাবে বিক্রয় করিলে ৩।.? লাভ। 

বৎসর পর্ণ হইলে এক বৎসরে মোট ৪৮ সংখ্যার গৌরব যিনি ফিরত দিবেন, 
তাহাকে এক আনা ফিরত দেওয়া ফাইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে বাঘিক মূল্য 
সাত আনা পড়িবে। 


উপহার 


এই শ্রাবণ মাস মধ্যে যাহারা গৌরবের অগ্রিম বাধিক মূল্য দিবেন, তাহা- 
দিগকে নিমুলিখিত ১ টাঝশ তিন জান। মূলোর পাচখানি উপহার প্রদত্ত হইবে। 
নিদর্শন আর পাপে মজিও না। পাপ কাধ্যের প্রতিক্ল এপ সংক্ষেপে এত 
সদূপদেশ পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে নাই | মূল্য ।০ আঁনা। বিদ্রপ ও মুণ্সিয়ানার 
হদ্দ 1০ এ দেশে ইংরাজ চরিত্রের ও রাজনীতি যত প্রকার দোষ আছে, 
তাহার সক্ষদপি সৃক্ষান্সন্ধান পূর্বক এরূপ ব্যঙ্গ ভাবে ইহাতে প্রদশিত হইয়াছে, 
যাহা আর কপ্রাপি দেখিবার উপায় মাই, এবং অন্যানা বিঘয়েও চূড়ান্ত 
মুন্সিয়ান প্রদশিত হইয়াছে । মুল্য ৬/ আনা। 


গ৬০ 


অধ্যয়ন। কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজ্মদার মহোদয়কৃত 
প্রেটো, বার্ক ভনহাটিম্যান, ডারুইন, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় শিক্ষা গুরুদিগের লিখিত 
গ্রগ্থাদি ও ইংরাজী, লাটীন, পারস্য প্রভৃতি ভাষার উপাদেয় প্রব্ক সকলের অনুবাদ, 
এবং বেদ, পুরাণ দশন, কাব্য প্রভৃতির বিবিধ উপদেশ সকল মুল ও অনুবাদ যাহা 
তদীয় ভ্রাত। শ্রীযক্ঞ রামদয়াল এম, এ কর্তৃক সম্পাদিত অধ্যয়ন নামে মাসিক পত্রে 
প্রকাশিত হইত, এঁ অবায়ন তিন মাস এর তিন সংখ্যা । মূল্য ॥. আনা। এ 
উপহার যাহারা ডাকে লইবেন, গৌরবেব মূল্যের পৃহিত তাহাদের এক আনা 
করিয়া ডাক মাসুল পাঠাইতে হইবে । উপহার পুস্তকের সংখ্যা অল্প বলিয়৷ সর্তক 
করা যায়, যাহারা পর্বে মূল্য না দিবেন, পুস্তক নিঃশেষ হইলে তাহাদের উপহার 
পাওয়া কঠিন হইবে। 


শেষ কথ - ঢাক! প্রকাশ ব্যতীত ঢাকার কোন সংবাদপত্র অপেক্ষা যে সংখ্যক 
গৌরবের কাজের কথ! কম থাকিবে, তাহা! ফিরত লওয়া যাইবে। 


গৌরবের মূল্য ও চিঠিপত্র ইত্যাদি ঢাক! প্রকাশ অধাক্ষের নামে পাঠাইতে 
হইবে |১৪২ 


গৌরব টিকে ছিল ১৮৯০ প্র্বস্ত।১৪৩ 


১৮৮৮ কাশীপুর নিবাসী সাপ্তাহিক 

“কাশীপুব নিবাসী' প্রকাশিত হত বরিশালের কাশীপুব গ্রাম থেকে । সম্পাদক 
ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মখোপাব্যায়। ব্রজেন্তনাথ গত্রিকাটিকে শু মাপ্তাহিক বলে 
উল্লেখ করেছেন।১৪৩ অন্যান্য সূত্রও তাই সমর্থন করে।১৪৪ কিন্তুসরকারী 
সূত্র অন্যায়ী, “কাশীপুর নিবামী' ১৮৮৬ সালে প্রথম মাসিক হিসেবে আত্ম 
প্রকাশ করেছিল 1১৪৫ তারপর ১৮৮৮ সালে বোধহয় তা রূপান্তরিত হয়েছিল 
সাগ্ডাহিকে। 


১৮৮৮ শত সাপ্তাহিক 


ঢাকার আধ্লানিটোল৷ থেকে প্রকাশিত । শরজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকা- 
টি প্রকাখিত হয়েছিল আশ্বিন ১২৯৫ সনে ।১৪৬ আমলে তা হবে ভাদ্র।১৪৭ 
“ইহার মত সকল বেশ উদার অথচ হিন্দভাবাপন্ন ।১৪৮ যোগেন্দ্রনাথের মতে 'শক্তি' 
প্রকাশ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র বন্দু কিন্তু 'জনপাধারণের অনুৎসাহে তীঁহ। অঙ্কুরেই 
বিনাশ প্রাপ্ত' হয়েছিল ।১৪৯ 


৭ 


১৮৮৯ ফরিদপুর হিতৈষিণী সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ফরিদপুর থেকে ! এর 'কলেবর ক্ষুদ্র, ছাপা অপরিস্কার ও 

প্রথম বারোচিত সংবাদ সংগ্রহের ভ্রটি সেও শশক। প্রকাশ “সন্ভোষ' প্রকাশ করে- 

ছিল।১৫০ ১৮৯১ সালে পত্রিকাটি ব্ূপান্তরিত হয়েছিল মামিকে । ১৫ ১ 


১৮৮৯ স্গিমলনী সাপ্তাহিক 


“লাহোর ট্রিবিউন' এর বিখ্যাত সম্পাদক যদনাথ মজমদার, যশোর থেকে প্রকাশ 
করেছিলেন “দম্মিলনী”। কাশ্মীর রাজস্ু বিভাগের সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করে, 
নিজ দেশ যশোবে ওকালতি করতে এসে দেশীয় জনগণের মঙ্গলার্থে আলোচন৷ 
করিবার জনো যদৃনাথ পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন 1১৫ ২ 


১৮৮৯ উদ্দেশ্যমহৎ সাপ্তাহিক 


ঢাকার চাদনীথাটের উদ্দেশ্য মহৎ সভার মুখপত্র ছিল “সাপ্তাহিক উদ্দেশ্য 
মহৎ ।১৫ ৩ 


১৮৯০ হিতবরী পাক্ষিক 

কষ্টিয়াব লাহিনী'পাড়া থেকে শ্রকাশিত হয়েছিল । বজেন্দ্রনাথ “শিক্ষাপবিচর' 
থেকে উদ্ধৃত্তি দিয় লিক্েন, “আমরা জানিয়াছি, একজন স্তপ্রপিদ্ধ দেশছিতৈষী 
সাধারণের নিকট আদট থাকিয়া হিভকরী পরিচালনা করিতেছেন? | মীর মশাররফ 
হোসেন ছিলেন পত্রিক!র মালিক-সম্পাদক। আর ব্ুজ্ক্রেলাথের মতে, অস্তরালের 
ব্যক্তি হরিনাথ মজুমদব১৫ ৪ যা হওয়। অসন্তব কিছু নয়। 


আনিস্ু্ভমানের মতে, ১৮৯১ সালে, মীর মশাররফ তাঁর কর্মস্থলে টাংগাইল 
থেকে পত্রিক, প্রকাশ শুরু কবেছিলেন এবং তার পর মোসলেম উদ্দিন খা ছিলেন 
কিছুদিন সম্পাদক। এবপর 'হিতকরী' বন্ধ হয়ে যার এবং ১৮৯৯ সনে নবপর্যায়ে 
আন্ত প্রকাশ করেছিল ।১৫৫ 

সরকারী নখিতে কিন্ত বল। হয়েছে, 'হিতকরী' ছিল প্রথমে পাক্ষিক এবং ১৮৯১ 
থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত ব্রেমাসিক ছিসেবে (07700010019) 1 এই 
“ভিতকরীর' প্রচার সংখা ছিল প্রথমে ৩০ এনং তা গিয়ে পৌছেছিল ৮০০ তে। 
কিন্ত মশাররফ হোসেন সম্পাদিত “হতকরী” আর হিতকর্থী কি একই পত্রিকা ১৫৬ 


ন্ট 


১৮৯০ নবমিহির পাক্ষিক 
ঘাটাইল (টাংগাইল) থেকে রামগোপাল ভট্টাচাধ্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল 1১৫৭ 


১৮৯০ সহযে।গী পাক্ষিক 
প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে ।১৫৮ 


১৮৯১ শ্রীহট্ট মিহির সাপ্তাহিক 
লাল প্রপত্রকূমার দে'র সম্পাদণায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল । ১৫৯ 


১৮৯২ সদর ও মছত্বল পাক্ষিক 
তাহিরপুরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখরশ্বর রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত। ১৬০ 


১৮৯২ শ্রীহট্ট বাসী পাক্ষিক 
নগেঙ্জনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে ।১৬১ 


১৮৯২ পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী পাক্ষিক 


“শরীহটবাসী" প্রকাশেব চারমাস পরেই পঞ্রিকাটি সিলেট থেকে প্রকাশিত 
“পরিদ শক নামব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এর নতুন নাম 
হয়েছিল 'পরিদ শক ও শ্রীহট্বাসী। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত ।১৬২ 


১৮৯২ টাঙ্গাইল হিতকরী সাপ্তাহিক 


মোসলেমউদ্দিন খার সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত। আশরাফ 
সিদ্দিকী এর অস্তিত্ব স্বীকার কবলেও আনিসুজ্জামান এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন ।১৬৩ 


১৮৯৪ বিক্রমপুর সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়েছিল লৌহজং (ঢাকা) থেকে 1১৬৪ 


১৮৯৪ ত্রিপুরা প্রকাশ পাক্ষিক 
কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ।১৬ ৫ 


ণ্৬ 


১৮৯৫ বগুড়া দর্পণ সাপ্তাহিক 
প্রকািত হয়েছিল বগুড়া থেকে 1১৬৬ 


১৮৯৬ বরিশাল হিতৈষী সাপ্তাহিক 


বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপ্‌ক হেডপণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি ।১৬% শরৎকৃমার রায়ের মতে পত্রিকাটির 
প্রকাশকাল ১৮৯৫।১৬৮ 


১৮৯৭ সঞ্জয় সাপ্তাহিক 
প্রকশিত হয়েছিল ফরিদপুর থেকে ।১৬৯ 


১৯০১ বালক সাপ্তাহিক 
বরিশাল থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক আবুন কাশেম ফঞ্জলুন হক 1১৭০ 


১৯০৪ প্রতিনিধি সাপ্তাহিক 
কমিল্লা থেকে প্রকাশিত । প্রচার মংখ্যা হিল চারশো খেকে পাগশো কপি 1১৭১ 


বিজ্ঞাপিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল কিনা (ব। প্রকাশের সময়) জানা 
বায়নি। 


ফরিদপ-র দপণ 


১৮৬৭ সালে, ফরিদপুর ভ্রেলা স্কুলের ডেপুটি ইনসপেকটর অব জ্কুলস 
“আলাহেদাদ খা” পাক্ষিক এই পত্রিক! প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।১1৭ 


ভারত হিতৈষিণা 


প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে । বিক্রমপুরের শ্রীনাথ রায় যখন ঢাঁকা 
কলেজের ছাত্র তখন 'তাহারই ন্যার উংপাহীদ্বিীয় বার্ধিক গ্রেণীর আর একজন 
ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া ভারত-ছিতৈষিণী নাঁমে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেন। অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ 
করিতে হয় ।১৭৩ 


৭৭ 


গারপশক 
চাটমহর জ্ঞানবিকাশিনী (পভা) থেকে ৮ জ্ষ্ঠ ১২৮১ (১৮৭৪) প্রকাশিত 
হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল । 


এসল্ম গজ্জিরান 

সেখ আবদোস সোবহাঁনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক এই বাংলা সংবাদপত্রটি 
প্রকাশিত হবে বলে ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল | “আগামী ২৫ এ, 
রবিঅস্সানি, ১৯ এ, ডিসেম্বর, €েই পৌষ, বৃহস্পতিবার ঢাকা নগরী হইতে 
গ্রপ্ককার দ্বারা নিয়ম মত প্রকাশিত হইবে। বাষিক মূল্য সর্বত্রই ৩-টাকা | 
যাহারা অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন, ৩ বৎসর কাণ তাহাদিগকে ২ 
গিক। মুল্যে দেওয়। যাইবে । এত বড় সংবাদপত্র এত সুলভ মুলা কোখাও নাই। 
“সুরভি পতাকা'র আকারে বাহির হইবে । বিশেষ: বিবরণ প্রার্থন। পত্রে দেখন। 
নিখা স্বাক্ষরকারীর নিকট টাকা কড়ি পত্রাদি প্রেরিতব্য। সেখ আবদোগ 
সোবহান, বয়রা গাদী, তালতলা, পো আঃ ঢাকা ।'৯৭ ৫ 


স্বদেশী 

খোসালচন্দ্র রার তার গ্রপ্থে বরিশাল থেকে পার্ষিক “*দেশী” প্রকাশিত 
হওরার কথা লিখেছেন ।--স্বদেশী ও সহযোগী নামে দুইটি সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইয়াই লয়প্রাপ্ড হইয়াছে ।'১৭৬ সহযোগীর" অবসাময়িক হলে শ্বদেশী'র প্রকাণ 
কাল হবে ১৮৯০1 কিন্তু এ পত্রিকা সম্পকে নিতরবোগ্য কোন তথ্য আর 
কোথাও পা ওয়। যায়নি। 


খ. সাময়িকপত্রের তালিকা ও বিবরণ 


১৮৬০ কবিতাকসুমাবলী মাসিক 

ঢাকার প্রথম বাংলা মাময়িকপত্র ( পূর্ববজের প্রথম কবিতাপত্রও বটে ) 
'কবিতাক্সূমাবলী? প্রকাশিত হয়োছিল “বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭)। 
প্রথম বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন, কৃষ্ণচম্ মজমদার, তারপর খুব সম্ভব 
হরিশ্চন্ত্র মিত্র | কৃষ্ণচন্্র লিখেছেন, “আমি, হরিশ্ন্দ্র মিত্র এবং প্রপন্নকুমার সেন- 
এই তিনজনে ক্রমে “কবিতাকস্থমাবলী” গ্রকাশ করিতে আরম করি । বত্মরখানেক 
উহা আমি চালাইয়াছিলাম' | ১৭ + 


ণ৮ 


“কবিতা কুন্থমাবলী'র প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামে লেখা থাকতো। --. 


“কবিতা কসুমাবলী মাসিক পত্রিক। 
সম্তোষয়তু সব্রেষাং সতাং চিত্র মধু হতনি। 
নানা রস সমাকীর্ণ। কবিত৷ কস্মাবলী |1' 


পত্রিকাটির প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল দেড় আনা, প্রথম দিকে আকার ছিল 
'রয়েল আটাংশির এক ফর: তৃতীয় সংখ্যা স্থির দু'ফর্মার। বারে। সংখ্যায় হয়ে- 
ছিল মেটি ১৭২ পৃষ্ঠা” ।১৭৮ 

পত্রিকার উদ্বেশা সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছিলেন -'কিবিত। পাঠ প্রলভনীয় 
সমুপায় ফলবত্ত। প্রসাত কর। নাইতে পারে বঙ্গভাধায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখা। 


পরল 


অতঃল্ল দূ হয়। পৃব্বতন বঙ্গীর কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষ দোষিত। তংপিঠে উপকার হওয়। দরে 
খাকক, প্রত্যুত প্রভৃত অপকানেরই সম্ভাবনা । অতএব অধনা দেশ মধ্যে অভিনব 
কাব্য কল! বিভাগত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত 
বাঞ্চনীয়। এই বাঁঞ্চত বিষয়ের স্ুপিপ্ধি সম্পাদনে আপুনিক বছল মাভ্জিত বৃদ্ধি 
কোবিদগণ লেখনী বারণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতা কসুযাবর্ীও তাহাদিগের 
সহকারিতা সাধবোদেশো বিকমিতা হইয়াছে । ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ- 
সাধন ও বিওদ্ধ কাব্যকল। প্রচার দ্বারা জননগুলীর কল্যান বদ্ধনই এতৎপত্রিক! 
প্রচারের উদ্দেশা 1১৭৯ 

প্রথম দিকে, কবিতা কুনুমাববী'তে শুধু, পদ্যই ছাপা হত, পরে গদ্যও 
সংযোজিত হয়েছিল । পত্রিকা গ্রাহকের সংখ্যা, প্রকাশকের মতে ছিল চারশো । 
“কবিতা কৃসুমাবলী' দু'বছরের বেশী টিকে ছিন কিনা জানা যায় নি।১৮০ 


১৮৬০ আনোরজজি কা মাসিক 

ঢাকার “মনোরঞ্রিকা সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত ছরেচিল “মনোরপ্তিকা' 
(আষাঢ়, ১২৬৭)। কেদারনাথ লিখেছেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ 
সালে।১৮১ তথাটি শঠিক নয় । কারণ ২. ৭. ১৮৬০-এ মোম প্রকাশ লিখেছিল-- 
বর্তমান আধাড় মান অবধি ঢাক] বাঙ্গাল যন্ত্রারয় হইতে মনোরপ্রিকা নামে এক- 
খানি মাশিক পত্রিক। প্রচার আঁরন্ত হইয়াছে । ইহাতে মুদ্রাবন্থ, আধুনিক যুবক- 
সম্পূদায় ও তাড়িত বার্ভাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দষ্ট হইল। সম্পাদকের! 
উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াহ্েন 


৭) 


'পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্তন করিয়া পত্রিকাখানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র 
করিবেন না” |. , ,1১৮২ 

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্চচন্্র মজুমদার, প্রকাশক ছিলেন মহেশচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর হরিশচন্দ্র মিত্র। কেদারনাথের মতে পত্রুকাটি ১২৬৭ 
অর্থাৎ ১৮৬০ সালেই বিলুপ্ত হয়েছিল । ১৮৩ 


১৮৬০ নবব্যবহার সংহিতা মাসিক 


টাকার “বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে, ঢাকার সদর আমীন আদালতের উ'কল রামচন্ত্র 
ভৌমিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি। এর বাধিক চাদ। ছিল চার 
টাক।1১৮৪ 

১৪. ৪. ১৮৬২ সালের “সোমপ্রকাশ' থেকে “নবব্যবহার সংহিত৷” সম্পর্কে কিছু 
তথ্য জান! যায় --*্প্রতি মাসের গবর্ণমেন্টের গেজেটে যে সকন আইন ও সরক্যলর 
অঙর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙজাল। অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়৷ “নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রকাকারে প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে 
আমি প্রকাশ করিতে'ছ এবং অনতিবিলম্বে এতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত 
হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাণিক পত্রিকাকারে 
প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেণ্টে 
রেজি্টরী করিয়াছি। যখন আমি সাবাবছণর রাজনিয়য় শিক্ষার এক নতুন উপায় 
ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সন্বাথে গবণমেণ্ট রেজিষ্টরী করিসাছি তখন আইনাদির 
বাঙ্গালা অশুবাদ পত্রিক।কাঁরে প্রচার কবিত্রে কেবল আমি 'একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, 
অতএব গবণমেণ্টের আদেশ অন্যায়ি কাধ্যকরণার্থ সর্ব সাঁধারণকে বিজ্ঞাপন কর! 
যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গালা 
অন্বাদ শ্রেণীপূর্ধক পত্রিকাকারে প্রচাব না কফরেন। যদি কেহ তাহা করেন 
তবে তিনি আমার ক্ষতিপূরণের দারী হইবেন। শ্রী রামচন্দ্র ভৌমিক । ঢাকার 
সদর আমীন আদালতের উকিল ।১৮৫ পত্রিকাটি ঠিক কতদিন টিকে ছিল তা জান। 
যঃর নি। 


১৮৬০ সংস্কার সংশোধনী মাসিক 

বিক্রম পরের কৃকুটির। গ্রামের' জ্ঞানমিহির বিকাশিনী' সতার মুখপত্র ছিল “সংস্কার 
সংশোধনী" | এর সম্পাদক ছিলেন কৃকৃটয়া মধা বঙ্গবিদ্যালযের শিক্ষক জগন্নাথ 
সরকার । “পল্লী বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে এ সম্পর্কে আরে। কিছু 


৮০ 











নত র্যা ৫ 
১ মি 
৯ 72 


টা, ৪" 


ঘ 


দই পত্র । 






নানা নধর শ্রাতিসূখমকম্চার শজপ্রবস্থেঃ সন্প্রাধৃণক পুর্াধিক রসগরিন! লন্ধদওরীতয়েছলে? । 
ভোতোবিখক্ছন্যঃ ল্ডতখাতকূপক্সা পঠ্যতাং স্থান্ক্রাশৈ জোকানাং ছৎপ্রমোধং কজন খিকাজতে িকিঞকা' 


নিখিল রঙ্ঘপ্রল/ ড বার্তা] কলিত চিতস্ঘকল পন্িকাং । 


১০ 


€ ১ ৭) ছাক্ষলা! ১২৬৭ নাল হব ভাজ হছস্পাতিবার | 


হুর 


বিজ্ঞাপন । 


এডছা, যো মধ দাবার 
ভাব পথকে আপব ধরা যাই 
ডেছে যে আছে রও।০। 
রওগ্রাট, ইংন্ছিশ, পাই 
শান পাক অস্কার, ও 
নাবা একার সু ব্ডর 
ফল, ও বিশ পতি কালী, এবং আনেক একার উৎ ফুট 
খিলাতি কাগঞ্চ, কর কাপগ্রা, খারবেল, ফাক, 
পুত্তক সুন্দর মণ বাস্কাইবার নানা সরঞ্চা।ঘ, কাল 
ক)ভা হইতে দস্পাঁত আবীত হইতাছে, আতএব 
ছদ্বাপি কেছ কোন প্রকার পুক্তকাশি ও পাড়ি। করু 
গৌক্ষত ইত্যাহি ছাপুইতে ইত্ছ! করে অবে সং 
বাধ লাখলে "স্তর হত অস্প দুলে খয়ের সি 
যত করে ঘেওড়া ঘইেবে। 
ঁ 
৬ 
খিজ্ঞাপন । 
গ্রাছকদ্িপের এাি | 
এত র। খেশীগ ও বছেমীয দিব প্রকাশ 
পাছত হজেদেত্বএণক জ্ঞাপন কৰা সপ থে 
আর] আগ্রয হুশ এ্রাখনা] [বলাও হস ক 
ছথা শি পত্র লম্প.ঘন খা! রর 
খের হনোন্জ্ঞন কায়িতোছ, শারদ পুত্াকাল ল- 
যুপাশ্ব ত, শখ লখতে এদেশের সকল লোকের আহ- 
চ্ছা অন্থলাগ়ে হায় খাুখলা হয়ত এআ্রাল:য়ার কলা 





গ্রথান কারণে বধ আখ! 
ভতাকে বেতনাষ হই | খন ফারগ্সান্ি, তাহার হুল ৯৫ থাঙা কয়] [গত 


| ছে প্রছণেস্ছ মহাম্সের] মেজ] চাকর লছর তাশ 
| র লোহার পোলের খানান্স উক্ত দুলা ও কমান 
| / আব] লহ আমার নান পরত জাখয! যেছার্র 
| ফাবর নিকধাক় প্রেরণ কালে পু্তক পাইতে ৮7 


থেং গ্রাহক হঙাশগেধা হুল/ এবান করেন মাই 


ভাঙার অগু গ্রহ পৃথক যান্ম পিষে» কিছ] ঘঃজ বিস্বলে 


হয, ধার্ক আয দুলা ত্েরণে বাধিত ফারিবেন । 
বিষ্বেদ্ধীন্ত প্রাক হছাশগ্রের] আগ আন! ব? 
এক আ.নান্ভাক ভিকীঠের স্বারঃস্ুলা পাঠালে 
খ্রন্যর] গ্রথএ কারি | 
আপর পৃ বক্ডেখেং ভাছকের়1 কর পা 
রইন্্ে আরব খাম ভয়েব, বা অনাত বাখ, 


কট, বা আশু ও প্ুর্ধা্ স্খত শ্াদয় বিচ্ছেশ : 


ধরব বিএকলো। ঘধ্স্দনোরচন্ততীহ সতাম্প্যদাগায়ে ॥ 


'আাগ্রাথ অশখাষগকে যত কারেন যে তঘগরুসারে 
পঙ্ পা্টান যাইতে পারে, কখন ফেরৎ পঞঙ্ডের ঘেগুণ 
মাসুল হও আবধ্যাধগকে না দিতে ছয় । 





বিজ্ঞাপন ? 

৮ ৫৯ সনে ৮ আইনেব হাঃ ও এন 
€নর ৪» ১+. ৯১৮ ১৪ আই বর হ্জঃ » এক উচ্ছো 
গ্রাহকের! আমার (বট তথ করিবেন । 

রঙপুর ক্ষুজ | 
ভি ভীদ লোচল মাব্যাজ 
ক খ সালা ১৫ ভাতা ॥ 
বিজ্ঞাপন ॥ 

চাকলে পুর্যতাগের হথো বহু কালের তোপ ঘ 
খালি ছরাবশ আক্ডোও জমীন আংপাশ্শ বিগত 
হইবে । গ্রাহকের] লাতপড়ার ফেব়্ার্ধী পাক়াছ 
আমার ল্ক্ট তত্ব কারো সবিশ্বেষ জাবিতে পা) 
স্রিষেন ইতি ১২ ৬৭ সাল তাং ১৭৫ ইভ্ডাঙ্। 

ঠো.হ্ক। 


[যদ্ভাপল। 
আমাদের খ্আছ ধম্মের হ-দ্য সত্য নারদ 
লেখা এ এদেশে সব্জ সনে এ্রতজি তা আছে (ফি 


রা সত উদ্ভ গৃজ্াম্,বাখহত ছন্টেএ গোল পুস্রক আতা 
। দি অশুষ্ধ। ও নান] রছন] ঘোনধুন্র এবং লচয়াচর 
| ছশ্পাল। প্রধুক। আশ্মঘ শান্ত সম্মত পা ও [পে 
] ঘী ছস্রে সূললত লরল ভাববার একখানি পুস্তক 


| বিব্যান শুষ্ক উত্তষ অক্ষরে ও উত্তষ কাগজে মুর 


সিছেন ইতি । 
হিহয়লাল ওছ। 
চাকা জেলার বআন্ঞহলা তে তেরো গ্রাম্য 


চিতা অঞ্জায়ে জা, 


ইং ১৮৬০ শাল ৬ সেপ্টেম্বর ॥ শান ১৭৮২ | বাা্ধক ভুজা ও টাকা ॥ 


ৃ 


ইংরেজি বজবিষযাশ ল্য ব বে | 


(২২ সংখ « 


বিজ্ঞাল 
খআনুতাষ পা, 
আইন ও সরকার ইত্যাজি খআবণাত ওয় 
সাধারণের পক্ষে, বিশেষ উকটীল, বে-স্কায, রংজ 


কপ্থভার+ ও 51513 হু ৩ । 2৮৭৮ 
পক্ষে অবশা ছর্রা ও ঘছাপভার হাক, কপ 
আপ্প বারে ভাছা লহৃদাক্চ জাত হইবাডে ফ্ছ্ুপ 

৫ বর) শঞ বা, ব্যাক ৮ ছুল? ও স্তাক খালু এ 
টাকা] ঘষতে নাপারালে পবর্গদেন্ট গেজেট শপ 
থাক ন, অপ্প আয় বাশ আব শঞ্যালিক * টক 
প্যাক বায় কাটিতে পথ ছে, আমা লংবাগ ০ 
হাছিতেও নিজ হ'ত সঞ্ল রাড বিধান উচ্চিত ছক 
মা, বধ আম সাধারণের উপকারারখে পব 
ছেন্ট দেফেটে একাশিত লাবিক রাজবিধাও সন্ত 
গু “ নব হ/ঝহার় লংাহতা,, খাষে এক খর হালি 
ক পত্র আদ্িরে [হঝাম্ণ করিব, বাবিক আঃ শ্রলঃ 
ভাক মানু বাতীত ৪ টাকা, পম্চাৎ দিলে ৫ টাকা 
শহ্তশন্ছু হাস্য) তাক] বাশল] হস্াপচা ক 
চক সদর আ.বিবী, আমলে আমায় খাদে প 
লাখষেন। 

সম্পাক | 
শু সামচঞ্জ.শশ্ম 0$)খিক ॥ 
উদলীল দনর আমীন আক্ছালত » 


হাঝে হালা হয্ালন । 
১৬৭ গাজা 5 আথখ। 





িশ্িজাঙ পরে ভ ভষ্ল, 


৪: 
রিড » 


আখ রী উ জশাজিতিও ২০ ভব ওভন্থা। ৩৮ 


“রজপ্র দক প্রকাশ+এর প্রথম পন্ঠা 
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8548752562-85283 


মানিক প্রবন্ধ ও সযালোচন। 


০০০৩৩ 


দ্বিতীয় খণ্ড! 








শ্রীকালীপ্রদন্ন ঘোষ কর্তৃক 
সম্পাদিত | ূ 





ঢাকা-গিরিশযদ্ত্র | ৰ 
এটি 0১15০ 
প্রমুন্নি মলা বঙ্গ প্রিন্টার কর্তৃক মুত ও একাশিত | 


৯২৮২ ॥ 





টু নি না মিন ...০০০৯০৭-০৬১ ০০০০০ ০ পাপা পস্তিগটি এসা ভি উ। 
্ ী তে এল স্ব + টি এ] বাদ সি ' 
ভিউ লও হিরন ই সলাসি এছ কিতা 


গুল 51৮ দেড়টাক্কা? 


থাম্ধর্ব-এর নামগন্র 


০ 


-' ১ম পর্ব? 


ঢল 








4১৫ 
ঢা? 


 মিব্র-প্রকাশ। 


সাহিত্যাব্ষয়ক গত্র। 


১৪০২ ০(২) ০.০ 
িতরপরিয়ানদ্দ-বিধানদক্ষো মিতরাপ্রিরোলা স-নিরাস-ুরঃ 
| ০৬৪ মিত্র-প্রকাশোয়মুদেতাদারঃ॥ 


খপ শী 


41. 
চি রি 


5 | এশরমাতবনে নমঃ |. 


রঃ 


বেদ সফলা ধথ! গণেন্জ্ কৃপায়, 
্ঙ্ানানে যথ! সর্ববতীর্থ ফল পায়, 
ক ভক্তি করে যথা! ুক্তি বিতরণ, 
এক্‌ শান্তি যথ। সর্ব-তাপ নিবারণ । 
সেইরূঈী এ একমাত্র: ধাহার বন্দনে 
সাদরে বনি তি হন.সর্বব-দেবগণে, 
কর-যোড়ে ভক্তিরদ-গলিত-অন্তরে, 
'গ্রন্নিপাত করি দেই সর্ববদেবেশ্বরে | ১ 


সর স্তব বিনে, বেদবাক্য উচ্চারণ 


, অরখ্যে রোদন-স্মাত্র অরণ্যে রোদন; 
অত শত যাগ ঘঞ্জ ব্রত আচরণ: 
'ভন্মে ঘভার্প-মাত্র ভল্মে ুতার্পন; 
ভাখীরবী আদি নানাতীর্ঘারগাহন, 
-আদ্বের মার্ঘদন-মাত্র অঙটোর মান) 
“যর স্তবে ধারে সর্দংদেবণ. 

রে 'পাঁমর মন |কর তাহারেন্তধন | 
“কিহবে কান্দিয়া'ছুঃখ কৈলে এরওারে 


. শকাা। ১৭৯২ বাবা ১২৭ 'বৈশাখ। ১ম সংখ্যা 


১2২৬ 5২:০৭০১৫১০০০৫৯০ আআ 
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0:17, 


০১৩১-০০-২৫ তামা ছা ভালা 


সপ স্্্ উ  স্ 


শাক পপ শপীপীপাস্বিকলাপী শী 


হল বকছে কু শত টি 


দেকবে বামনা কান পুনাবারে প 
পর্ণ-কান হুইবারে ঘরি লীকিঞ্চল, 


কর তবে কল্পতত হভনে সেবন ২ 


টে টা 


শী 4 নেক ১ । তভিলত ভি 
শুব।11নে আঙরভা জ।ভঙত নি 
২ সস রা 


পট টি ০ 
সনে লোভে হতে ব্যাতুলিত-টিত 
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চখ্।, | ৯৪ ভান হৃহটীকিবার ১৮৭৪ গাছ | ঘন কেবরহাটি ১০৬৮ বু অন্ধ ) ) 
এ লত্িব তত 
অুগ থানার পিক গগথে আহার ২ 


গর্থী ছাগুন। দত ২1 
1 € সশ€। 


জালা গঞ্ির 1৩০৭ ৫6811 রঃ 
এ (স্পিঘ, হাহা এছ 5 পুদাখধন পট! €:৭দৃ ডি 
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41 


৬5] জাতি 
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সধিঘ)0 
জন্য 


জাগে ভদ্র পতল ভা) 1117 ধা আবার নিতাত্য আ্রসা' 
ছংহ।ধ পত্র জ্পীহকেতছেত। হিছিউ €ও গুথ ঘর, তি লাগি 
স্েদাতবের পদ্চএ পাকা এই 51৯) আমাং ৪ 
তে এজ হোন প্রতা্ডজে ও চ]শ রর থলে 
ধধৃত্ধে পাঠিত আত হি হিজা হর 

এব প্া?সেজংেছ 


খঞ্েহা। এ এর ফািখা কও 
ভরিন। টিতও লাশ হত । 
ভি, ঠা িটিখত ছিপ 


ঘা 


, 


্ 
রঙ 


৮1৮, লহাজন্যুতত খ এফছতিয। 


* হম 


কিনি তিতির পিবিত পাশে আবস্ক আহি, ভান প$শে।খেধ 
লগে ছেওঘাি পইটি। ঘ যা়ি 
[শপ ভাপ শ্রদণতঃ আনা একশ 


আনছে পএনাধ কাহার দেখা ও টা 


গাছ।|ঘে খ[হধিথ। এফপ বাদিবে পাঠ়ির।, 


ভিতীসওঃ | একণে ঘলেনু পরে হহ। হজ ও 
২৭৫ জআথ গল বারী | 


(পারি জা, জারণ ভাছ। হইলে তুর 
নমুঙ্ষ ণস্পাত একব্রিলস ছুই আঘািণকে 
কাডনেস'। 


থা বিবাদ জহিনা জিকাটী ।মিশোঃ ঘন ও শিক্বা দংষাথ পহ়েও 


এ, গু লা লত ঘোরড জাতি ও 


ই পণ্্রত্র পদ] কাবিতো কে পরের ঘোপকবখনও ৪ছ াথ 


2 উঙাতে চোর নিকট বিপনীছ [শ্ধাযযা। এফনী হিপ অঙঘত এ, ৫ 
চালাত দাহ হও তখ পগগ 


অশাযয বিল্মাঠা কাঙিগম। ওষে ৮) 


এম তে উপর ৮ ৫ বিবাহিত সিনহা কি কহিয়া জযনতেঙ্ছেন বাহিত কায প্রেশোএএ কি ॥ 
ঝাচন দুল, কি 5 আাহির। দিও 2 ভিযায  ঘিঠকা ও. দাদ আগ প্রকার আট অংক, তরল 
আরা, ঘাট জার হি, রী স্বোখগ্ ডখৰ ভে । আটো হাটু এ পি প্রথন ভন হী, 
তে ও” ৬ টিক্কা তা, বিহিত, এছ তত যো সয্রশিভিনম দলে) হয ৫ দই রিও জানিতে 88 5শ 
ধা হু ভগ আও ২ | যি অ। 141 52 অঙী। ₹শ ক ৮11 ঘ্প ০58 
ধা) আগগএত৯ হাতল তত ৫ 5 খিল কব | হান, , পাখুজ। হুল হাবিত এট হট 
ছিপ) পাকিয়ে ১৭ বাহ, পর 1 এব দংজা। হান পেন $৫কহ একে অধ বান তিক ক 
ধরছি । হি পানর হয 

(ছলে তে 1 কিগা আনা না | ও শপে প্যানে ১৯৬ 
উভে্। পাতে ঝি 2 2. পিন হা এসি নিযু্ ২টি নই$ ভুত আনা 
জন, উ্েদা শ্বেত এ ৭ ২৪. খে এয. কটি। বে পয চাদে ছেশ হি 
চর ভা, ছাগুর দেশে ঘলল। সাজ গো পারজ। তটানীত ক আাহাদের দো জু্তনহ অত, হ প৪ প্াঠির । এই 
উ্িখায জান গুলি আতা বি ডে ভিটা হত মহত পাতিজাহ প্রি মি কত হালিতে পা, ছে অঙদিস গন, 
চেখে এড অদ্ষল ঘঠাইভেসে .৮ 5 সব 1 আমাদের তিনেক ঘহ তাকিবহছে, লি, টি হি, জনিত ন্‌ জি হা 


বব এহন মঙ্তা ৫ টাঙ্গ বাধংছুথেৰ 


। 

থিজ্ (লী ছচেখ। বলিয়া ডি ৭৩ ৫ 
€্িহ ললে ফগ্তজ, ওবে যে আও হই: এ (১7০ সয়াগ অততানি ২৮ 
ছু চে 7 লি 
এই লার্সাচা ছা ছি ছউন্ছোছে, ডাই গাও হও, ঘাট হেভি হও, 


গতি ও টিতে « নিদ্ছর জব, এ দে 'অপযছে্ ৩৩ ট্এতি আকিঘাছেহান্থাহাক। 
থাকেত ও ৮৩১৭৩ দ২দতেই এড পভ তুল সান উযানাদেয় ছিতি ও বানা 
একটিও উর তহ দাই, ঠপ:১র-াছ [লিনা মা সান ও চা অনি শেপার 
শও ঘ77৬ 703, এও হত & »।ছ্িকা [9 ০ ই 55 পশিত্ধা ভি নালিখটৈ হি ক্ষণ; 
খা দু উদাডা এত) চা | 2 টিতে ছেজাহা, আহা দাগে তি, মী, 


8৯৪৬ 


5 । 


পেঘ নাহ, ৮৪ চিন সার্ধাঘাহণী গা 


ফ। হিল এ ২০৫ সুদ কাতার কেন 
1০ ২্পী পিতা, বয় পম্পাঙকা গত, 


ইশা আছে ববি এ সযক্প্র ছে ছয়! 
৮, ২ জপ ফোন পাজারিলর, চিত? 
আন্ত ঘন পুতি পাত এছ, শখহ 
খশখ্মাতরকে ভিছু লিগবে লাভে হছথে 
মলে হাইট 1 জপ ঘারে এ পাকি, গাছ 


'অমৃত বাজার পাত্রকা'র প্রথম সংখ্যা 





আব। ব্যতীত কেহই উপাগা (মাবুদ) নহে ইহান্মুদ (দুদ) 
তাহার প্রেরিত । (রমুল) 


আখ্বারে 


এসলাগীয়!। 


পপির কী ভিজা 


উপদেশ, ধর্শা, মনল], মুপলম।নের পুবাধৃ্ত। 
প্রেরিত পত্র বিবিধ সহবাঁদ 
গ্রভ়ৃতি সন্গলিত 
ম:মিক পত্রিকা । 
১০০২ অন। 
দৈশাখ, জাোষ। 
একাদশ ভাগ। 
প্রথম, দ্বিতীষ সংখ] । 


কাম্পদক ও শ্বাণিক!রণ 





মাহমুদয়। যন্ত্রে এহীরিযিগাটি র 
প্বীর আহার আল খারা মুদ্রিত ও পুকাশিও। 
অগ্রীম বার্ষিক মৃশা ডাক সাশুল সাধ 


১২ এক টক । 


যারা স্পা টে প্রা 














তথ্য জান। যাব---'কয়দ্িবস বিগত হইল বিক্রমপুব হইতে “সংস্কার সংশোধনী" নাঃনী 
একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেগিল, তাহ প্রকাশকগণের শৈখিল্যে এবং 
নানাবিধ অন্তরায়ে বর্ষেক গত ন! হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়! যায়।. . . ভাগ্যকূল 


নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত প্রেমচান্দ রাঁয় চৌধুবী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রী 
জগনাধ সরকার । ১৮৬৮ ইং ৩বা এপ্রিল |১৮৬ 


১৮৬১ গদ্য প্রসূন মাসিক 


ঢাকার সুত্রাপুব বালিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহেশচন্দ্র গলোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
সৃল্লায়, এই পগ্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 1১৮৭ 


১৮৬১ গদ্যমাসিক মাসিক 


বিদ্যাখর দাসের সঙ্গে মিনে মহেশচন্দ্ গঙ্গোপাধ্যায ঢাক। থেকে প্রকাশ 
করেছি“লন গদ্যমাগিক' 1১৮৮ 


১৮৬২ চিত্তরঞ্জি কা মাসিক 


“চিন্তরঞ্রিকা' প্রকাশ করেছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র সাবদাকান্ত সেন কিন্ত 
এর সম্পাদক কে ছিলেন জানা যায় নি। এর আকৃতি ছিল ষোল পৃষ্টা (ডিমাই), 
প্রতি সংখাার দাম ছিল দৃ'আন।, স্থানীয় গ্রাহকদের বাধিক টাদা ছিল পাচ সিক। 
এবং বিদেশীদের জন্য দূ'টাক1 ১৮৯ 

পত্রিকার উদ্দেশা ছি 'সম্পৃতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সপ্ভাব ও রসপূর্ণ 
পদামরী পগ্রিকা আর দেখা যার না। বোব হয় তগ্নিবন্ধন কাব্যপ্রি নহোদয়গণ 
কবিত। কন্গুমের গৌরব সন্ভোগে বঞ্চিৎ হয়। প্রযুক্ত সব্বদাই ক্ষোগ্রস্থ খাকেন। 
আমর। সাধ্যানুরপ সেই ক্ষোভ অপনয়নাথ এই পত্রিকাখণড প্রকাশ কনিলাম। নতুন 
কবিত। প্রকাশ করাই আমাদের মখা উদ্দেশ্য | কিন্ত সকল কবিতাই যে আমাদের 
স্বকপোলকল্লিত হইবে, এমত নহে | বিবিবভাষ! হইতে সন্ভাবপূরণ কবিতা কলাপের 
অনুবাদ অখবা তাহাদের সারমর্দ্ও প্রকাশিত হইবে । পরস্ত সাধাবণের স্পৃহা এক 
প্রকার নহে । ক্রমাবছিন্ন কবিত৷ পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। 
এই আশাঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত খাকিবনা। অপিচ নান। গ্রন্থ 
হইতে গদ্যপদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কপন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে 
প্রয়াস পাইব' ১৯০ 


৮১ 


১৮৬২ অমৃত প্রব!হণী পাক্ষিক 


'অমুত প্রবাহিণী' প্রকাশিত হয়েছিল যশোরের পল্য়া-মাগুড়া গ্রাম থেকে, বসন্ত 
কৃমার ও তার ভাই শিশিরক্মারের উদ্যোগে (ডিসেম্বর, ১৮৬২)। এর জন্য 
শিশিরকমার কলকাতা থেকে কাঠের একটি প্রেস এনেছিলেন নিজ গ্রামে এবং 
গ্রাম্য কারিগরদের সহায়তায় তা স্বাপন করেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
বসম্ভকয়ার ঘোষ । পত্রিকার বিষয়বন্ত ছিল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শির, কৃষি ইত্যাদি । 
বদস্তকমাও কিছুদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করলে, পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়ে- 
ছিল ।১৭১ 


১৮৬২ অবকাশরঞ্জিকা মাসিক 

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাক। থেকে । মল্য ছিল প্রতি 
সংখা! চার আনা, মৃদ্রিত হত [কার নূতন যন্ত্রে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দোশ্য 
ছিল-_"'*নানা রপাত্বক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিৰরিণী কবিতামালা, তথা দেশীয় 
কপ্রথার উচ্চেদক নাটক প্রহসন প্রভৃতি প্রচান দ্বার পাঠকগনের অবকাশকাল 
রঞ্জন করাই অবকাশরপ্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য 1১৯২ 


১৮৬৩ গ্রামবাত্তা প্রকাশিকা মাসিক 

সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন সাপ্তাহিক গ্রামবার্তী প্রকাশিক। ১৮৬৯ | এখানে 
সাসিক গ্রামবার্তা বম্পকে ধু বাড়তি কিছু তখ্য সংগোিত হল। 

মাসিক গ্র'মবার্ত। প্রকাশিত হয়েছিল মোট ১৯ ভাগ 1১৯৩ প্রথম সংখ্যায় এর 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখ৷ হয়েছিল (মে, ১৮৬৩)--এপবস্ত বাঙগগাল৷ সংবাদপত্রিকা 
যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বদাদিতেই 
পরিপ্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফ£সলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না। তজ্জনা 
গ্রামবাসীদিগের কোন উপকার দশিতেছেনা | যেমন চিকিৎসক, রে!গীর অবস্থা 
স্গবিদিত ন! হইলে তাহার প্রতীকারে সমর্থ হন না, তদ্রপ দেশহিতৈঘী মহোদয় 
গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরুপে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ববান 
হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসীদেসও অবস্থ!, ব্যবস্থায়, রীতি নীতি সভ্যতা, খ্রামীয় 
ইতিহাস, মফঃসন রাজ কর্গচারীগণের বিচার এবং আশ্চর্ধা ঘটনাদি প্রকাশিত 
হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদে শ্য, এবং লোক রঞ্রনাথ, ভিন্ন দেশীয় সন্বাদ 
ও গদ্য পদ্য নান। রূপ চিত্তরগ্তন বিষয়ও লিখিত হইবেক। এই পন্রিক। সমপ্রতি 
বর্তমান বৈশাখ অবধি প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হইবেক' ।১৯৪ 


৮২ 


এরপর সাপ্তাহিক গাম়বার্তী প্রকাশিকা।” প্রকাশিত হতে থাকলে মাসিক গ্রাম 
বার্তী অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল । বজেন্রনাথ মনে করেন ১২৮০ মনে মাগিক 
পত্রটি প্রকাশিত হয় নি । ১২৮১ সনের বৈশাখ থেকে মাসিক গ্রামবার্তা (রয়াল ৮ 
পেজী ৪8 ফর্ণা) আবার প্রকাশিত হতে থাকে । বাঁধিক টাদা ছিল অগ্রিম আড়াই 
টাকা 1১৯৫ 

মাসিক গ্রামবার্তার প্রচ্ছদে মুদ্রিত খাকত কাউপারের একাটি কবিতার দুটি 
লাইন---4501706 10 016 19501080107 0 ৪. 10879 

91517096 101890)৩0% 119%/101060-- ১৯৬ 


১৮৬৩ উদ্যোগ বিধায়িনী মাসিক 

পাবনার 'উদ্যোগ বিবায়িনী সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাখিত হয়েছিল উদ্যোগ 
বিধায়িনী' পত্রিক। কিন্ত মুদ্রিত হত ঢাকার সুলভ যন্ত্রে। "উদ্যোগ বিধায়িনী'র 
বাঘিক অগ্রিম মূল্য ছিল দেড় টাকা ।১৯৭ প্রথমদিকে এর আয়তন কত ছিল 
জানা ধায় নি,তবে মাঘ ১২৭০ খেকে এক ফর্ম। বৃদ্ধি করা হয়েছিল ।১৯৮ পন্রি- 
কার সম্প।দক ছিলেন বরদা প্রসাদ রাঁর এবং তা টিকে ছিল আড়াই বৎসর ১৯৯ 


১৮৬৪ রচনাবলী মাসিক 
রংপুর “কাকিনিয়া শন্তুচন্্র যদ্রলয়' থেকে 'রচনাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল পৌধ 

১২৭০ পনে। বাধিক অগ্রিম মূল্য ছিল আট আনা। রচনাবলী ও প্রথম খও 

সম্পর্কে “সোম প্রকাশ' মন্তব্য কগেছিল-_-“ভাল মন্দ কিছুই বৃঝা গেল না |২** 


১৮৬৪ কাব্যপ্র কাশ মাসিক 


১৮৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে, টাকা থেকে সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হযে, কবি 
হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল “কাবা প্রকাশ'। শিরোনামের নীচে 
থাকত একটি শ্বোক-_ 

“সংসার বিষবৃক্ষসা দ্বে এব রসবৎফলে । 
কাব্যামৃত রসাস্বাদ £ সঙ্গম £ শুজনৈঃসহ | 


পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যায় লেখ। হয়েছিল, “আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা 
জোযাতিবিদ্যার অনুশীননার্থ এতৎপত্র প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালী 
সাহিত্য সংসারের অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, 
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স্থুতরাং নীচের লিখিত বিষয়গুলি কাব্য প্রকাশের অবশ্য প্রকাশা বলিরা অবধারিত 
হইল। 

প্রথম কাব্য। দ্বিতীয় নাটক । তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহমন। পঞ্চম 
লাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্লাবলী” 1২ * ১ 

প্রথম সংখ্যায় ছিল--“কৌরবদিগের দৃযতক্রীড়।, বীরবাঁকাবলী, জয়দ্রথ নাটক 
প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে ।"- "পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। 
রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তনিবেশিত করা হইয়াছে, ইহাতে সম্ধাদ বা কোন 
নৃতন প্রস্তাব নাই।"*-*২*২ পত্রিকার বাধিক চাদা ছিল '88. আনা” ।২ *৩ 


১৮৬৪ পাবনা দর্পন মাসিক 


রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পাবন৷ 
দর্পণ: (মার্চ, ১৮৬৪)। পত্রিকার বিষয় ছিল “কাব্যনীতি ও বিবিধ সংবাদ?। 
বাষিক চাদ ছিল দটাক৷ চার আন। আর ডাকমাশুল বারো আনা ।২০৪ পত্রিকা 
বিলুপ্ত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে ।২ ৫৫ 


১৮৬৫ বিঙ্যোন্তিসাধিনী মাসিক 


ময়মনসিংহের শেরপূরের বিদ্যোরতিসাধিনী” সভাব মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 
হয়েছিল “বিদ্োোরতিসাধিনী” (জুন, ১৮৬)। মুদ্রিত হত ঢাকার বিজ্ঞাপনী 
যন্ত্রে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল-__ধর্নীতি, 
সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমদের এই পত্রিকার 
উদ্দেশ্য পরন্ত নানাবিধ প্রবন্ধ, নতুন গ্রশ্থ এবং অন্যতাঁধা হইতে অনবাপিত নানা 
বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক | বাঙ্গালা সাহিত্যের গদা রচনাই সমধিক 
উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য এজন্যে আমরা সরল গদ্যে পত্রিক। প্রচারণে মনস্থ 
করিয়াছি । উৎকট ও দ.রবগাহ কঠিন ২ শব্দাড়ন্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। 
আমাদিগের ততদূর বিদ্যারও জোর নাই। আমর! প্রার্থনা করি, লোকের কৎস। 
কীর্তণ, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বুথ! বাক বিতণ্ড ভ্রমেও যেন 
আমাদের লক্ষিত ন! হয়।"'" আঁমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্মার দৃই ফা কলেবরে 
পত্রিকা! মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত হইলাম | উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, 
সাগ্জাহিক, এমন কি, দৈনিক পধ্যস্ত হওয়া অসন্ভাবিত নহে ।*"এই পত্রিকার 
বাঘিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ডাক মাগুল সমেত ২1০ টাক! মাত্র ।'"" পত্রিকাটি 
টিকে ছিল এক বৎনর।২০৬ 


৮৪ 


১৮৬৫ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা মাসিবঃ 
দ্রষ্টব্যঃ মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিক।' (১৮৬৩)। 


১৮৬৬ হিন্দুরঞ্জিকা মাসিক 


থাক্া ধর্মের প্রচারের বিপরীতে রাজশাহীর “বোয়ালিয়া ধর্মমভ।? থেকে রক্ষণ- 
শীল হিন্দুদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল “হিন্দ্রঞ্রিকা” (মাচ, ১৮৬৬)। 
এর বিষয়বস্ত সম্পর্কে “সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়' লিখেছিল-- “হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত 
সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচান হইবে ।' পত্রিকাটি মুজিত হত ঢাকার 
স্থলভ যন্ত্রে, সম্পাদক ছিলেন “বোয়ালিয়া ধর্ধশভার' সম্পাদক, শ্রীনাথ সিংহ 
রায়।২০৭ দেখুন £ সাপ্তাহিক হিন্দুরপ্রিক! | 


১৮৬৭ পলী বিজন মাসিক 


বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রামনিবাপী অভয় কুার দত্তের অর্থানুক্ল্যে, জানয়ারী, 
১৮৬৭ সালে, জৈনসার বঙ্গ বিদালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল “পল্লী বিজ্ঞান" । 
পত্রিকার প্রথম দশ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধায় এবং তার- 
পর আনন্দ কিশোর পেন ।২০৮ 
পত্রিকার উদ্দেশা ছিল--- "যাহাতে পল্লীপমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপূরের বিদ্যা 
ও শিক্ষার উপযক্তরূপ 5 হইতে পারে, যাহাতে আচার বাবহারাদি পরিমাজিত 
হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে এবং যাহা কিছ সাধারণের মঙ্জলের সহিত 
অনুস্যুত সেইগকল বিষয়ই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে ।*০৯ পত্রিকাটি মুদ্রিত 
হত ঢাকার স্থুলভ যন্ত্র থেকে এবং “১০০ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করা 
হত | 9 
পল্লী বিজ্ঞান” এর দ্বাদশ সংখ্যা থেকে শিরোনামের নীচে একটি কবিতা 
ছাঁপা হত-_ 
'গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ । 
তোধিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ || 
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত। 
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত ।|+২১১ 
পত্রিকার বাঘিক টাঁদা ছিল ডাকমান্তল ঘমেত দই টাকা । একাদশ সংখার 
খবর থেকে জানা যায়, পন্রিকা যাঁর চালাতেন তাদের ওপর জৈনসার বিদ্যা- 
লয়েরও ভার ছিল, তাঁই আনন্দ কিশোর গেনের হাতে পত্রিকা সম্পাদনার ভাঁর 


৮৫ 


ন্যস্ত কর! হয়েছিল। প্রথম থেকেই অন্যান্য অনেক পন্রিকার মত পত্রিকাটি 
অর্থ সংকটে ভূগছিল। এই সংখ্যায় এ পরিপ্রেক্ষিতে এক আবেদন জানিয়ে বল। 
হয়েছিল - “এক পাঠকগণের অনুগ্রহের উপরই পল্লীবিজ্ঞানের পল্লী বিজ্ঞানের 
কেন, সকল সংবাদপত্রেরই জীবন নিতর করে। অতএব আমরা নিব্বন্ধাতিশয় 
সহকারে প্রার্থনা করি, তাহার আপন আপন দেয় মূল্য বর্তমান মাসের মধ্যে 
দেন |ৎ ১৭ 

যতীন্দ্রমোহন উল্লেখ করেছেন, পত্রিকাটি ঢাকার মোগলটলির সুলভ যন্ত্র 
থেকে মুদ্রিত হত। তখাটিতে সামান্য ভুল আছে ।২১৩ ন্ুলভ যন্ত্রটি ছিল তখন 
বাবুর বাঁজারে।ৎ১৪-_ পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়েছিল ১২৭৫ (১৮৬৮) 
সনে ]ৎ ১৩ 


১৮৬৭ রাজসাহী পন্রিকা মাসিক 

*“সোমপ্রকাশ' পত্রিকার্টি সম্পর্কে লিখেছিল--“১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার হইতে 
ইহ] প্রকাশিত হইতে আরন্ত হইয়াছে, ইছার রচনা মন্দ হয় নাই। ইহাতে যে 
যে বিষয় সনিবেশিত হইয়াছে, তদ্বারা সমাজের উপকার দশিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 
সম্পাদক যদি এইরূপ হিতকর বিষয় সকল অবলম্বন পূর্ব স্বীয় পত্রিক প্রচার 
করেন তাহা হইতে তীহার পত্রিকার উন্নতি ও সমাজের হিত সাদন হইবে 
সন্দেহ নাই।'২১৬ পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জান যায় নি। 


১৮৬৯ অবলা বান্ধব পাক্ষিক 


“অবলাবান্ধর' এর প্রকাশ বাংলা সাময়িকপত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ॥ শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, “আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক 
কোন হইতে নারীকলের হিতৈষী হইয়৷ দেখ! দিল ?&১৭ 

বিক্রমপুরের (ন'কি ফরিদপুর ?) লোনসিংহ গ্রাম থেকে, ব্বাঙ্গকর্মী দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় (২২ মে, ১৮৮৯) স্্রীস্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করে এই পাক্ষিকটি 
প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদকের ভাষায়, "ন্্ীদিগকে দেববৎ পৃূজ। করিবার জন্য 
এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদেশীয় 
জবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও সেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বন্ধন করাই 
আমাদিগের অভিপ্রায় । আমরা গুণের যেরূপ গৌরবও প্রতিষ্ঠ করিব, দোঁষেরও 
সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা পাইব। ১৮ 


৮৬ 


'অবলাবান্ধব' কেন প্রকাঁশ করেছিলেন দ্বারকাঁনাথ £ এ সম্পর্কে তিনি নিজেই 
লিখেছেন--** এ দেশীয় কূল কন্যাগণ জীবনে যে বিষম দূংখ দূর্গতি ভোগ 
করিয়া থাকেন, তাহা যাহাদিগের চক্ষু আছে. তাহাদিগের তগোচর নাই। কিন্ত 
তাহ!রা চশ্গ থাকিতে অন্ধ। তাহারা ইহ। দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয় 
বিদারক ঘটনা আঁমাঁদিগের চক্ষু প্রস্ফাটিত না করিত, হয়ত জামরাও আজীবন 
অন্ধই থাকিতাম । একটি পরমালুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাহার আত্মীয়ের 
বিষ্প্রয়োগ করিয়া বধ করেন। 


তখন আমাদিগেব বয়তক্রম সপ্চুদশ বর্ষ । লোক পরম্পবায় এই ঘটনা আম।দিগের 
শু্তিগোচব হইল । এই রূপে যাহার অপমৃত্যু ঘাটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম, 
আতরাং আমাদিগের হৃদয়ে একটি দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক 
সমবয়স্ক ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম, এবপ পটনা বিন্ল নে, প্রায় প্রতি বরধেই 
ইহা ঘটিয়া থাকে । অনমন্থানে প্রবৃত্ত হইম। জানিলম, তাঁহার কথ। সত্য, তৎপর্বগত 
দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২/৩৩টি স্রীলোকের এইরূপে মৃত্য হুইয়াছে। 
মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়। থাকিতে পারে 
না| আমরা বাল্যকানে চাণকা পণ্ডিতের শ্রোক সকল পাঠ কৰিয়া স্ীজাতির 
ঘোর বিদ্বেষী হইর। উঠিয়াছিলাম । তাহাদিগকে সর্বদ। বিদ্রপ ও উপহাস করিতে 
আম়াদিগের আমোদ বোস হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র 
নহে, কৃপার সামগ্রী । এই অময় হইতে ক্ীজাতির প্রতি আমাদের মমতা জন্মিল। 
তখন ভাবিলাম, যি বিন্দু পরিমাণে ও ইহ।দিগের এই দুঃখ দুর্গতি দূর কবিতে 
পাবি, জীবন মাথক হইবে । এই অভিপ্রায়েই অবল্ধবান্ধবের জন হয় ।২ ১৯ 

“অবলাবান্ধব' মুদ্রিত হত ঢাকার সুলভ বন্ত্র থেকে । থ্রাহক চাদ ছিল অথিম 
বাঁধক চার টাকা ।২২০ ১৮৭০ সালে প্রক। স্থানান্তর কর] হয়েছিল কলকাতায়, 
ষষ্ঠ বর্ষে তা পরিণত হয়েছিল (১২৮৬ বৈশাখে) মাসিকে এবং ভার কিছু দিন 
পরেই লুপ্ত হয়েছিল।ৎ ২১ 


৯ 


১৮৭০ আধ্যধঙ্্ম প্রকাশিকা মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনমিংহের “হিন্দুর জ্ঞানপ্রদায়িনী: হভার মুখপত্র 
হিসেবে (বৈশাখ ১২৭৭)।২২৭ 


১৮৭০ মিত্র প্রকাশ মাসিক 
কবি হকিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল “মিত্র 
প্রকাশ'। এর উদ্দেশা সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল--'বঙীয় সাহিত্য 


5৭ 


বিষয়ক সাময়িকপত্রের সংখ্যা নিতান্ত অগ্রচুর ; যে দূই চারিখানার সন্ভতাব আছে, 
আছে, তাঁহাদেরও আয়তন অগ্প, বিশেষ ভাহাতে সময় ২ অন্যান্য বিষয় 
বিনাশ হওয়াতে বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ সাহিতা সমালোচনার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ 
সদৃপায় সপ্তাব দৃষ্ট হয় না। আমরা বরাবর বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালে।- 
চনা ও তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ যত্ব আছে, সুতরাং আমরা এই চিরপ্রিয় 
বাঞ্চনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই পর্রখানীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম । 


,*.ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার আযতন ৮ ফন্মা, 
্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ষট খণ্ডের মূল্য ৩ টাক। প্রত্যেক খণ্ডের 
||০ আট আনা” ২৩ 

“মিত্র প্রকাশ' ছাঁপ। হত ডাবল কলামে এবং শিরোনামের নীচে লেখা থাকত 
একটি শ্বোক-- “মিত্র প্রিয়ানন্দ- বিধানদক্ষো মিত্রা প্রিয়োল্লাম নিরাস-_শৃর2 | 
নানার সৈমির্তগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয় মুদেত্যুদারঃ॥।* “মিত্র প্রকাশ" প্রকাশিত 
হলে "ঢাক। প্রকাশ” লিখেছিল, 'ঈদৃশ পত্রিকা এদেশে অতি বিরল 1... ২৪ 


দ্বিতীয় বর্ষে “মিত্র প্রকাশ অল্প কিছুদিনের জন্যে রূপান্তরিত হয়েছিল 
পাক্ষিকে।* ১৮৭২ সনে হরিশ্ন্্র মিত্রের মৃত্যু হলে, তাঁর অগ্রজ কালিদাস মিত্র 
কিছুদিনের জন্য “মিত্র প্রকাশ' মাসিক হিপেবে প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছু দিন 
পর “মিত্র প্রকাশ' এর প্রচার রহিত হয়েছিল 1২২৫ 


১৮৭০ নারী শিক্ষা মানিক 


“মিত্র প্রকাশ' পত্রিকাটি সম্পকে লিখেছিল--“এখানি মাসিক পত্রিকা । সম্পা- 
দকের নাম নাই, ঢাকা ন্ুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত, আয়তন এক ফব্মা, অগ্রিম বাধিক 
মূল্য আট আনা। কার্তিক মাপ হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছ্ে। 


*"-" এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যে কয়খানী পত্রিক। প্রচারিত হইতেছে, তাহার 
কোন খানীও ইহ হইতে নিক্ঈ নহে, সুতরাং নারীশিক্ষার গ্রাহকাধিকোযের আশ! 
অত্যল্প। নারী শিক্ষা সম্পাদক নিয়মস্থলে লিখিয়াছেন, "যাহারা হিন্দু হিতৈঘিণীর 
সহিত এই পত্রিক! গ্রহণ করিবে, তাহাদের পৃথক ডাকমাশুল লাগিবে ন!' যাহারা 
হিন্দু হিতৈষিণীর গ্রাহক তাহার! প্রায়ই স্রী শিক্ষার বিরোধী, অতএব এই উপায়ে 
যে, গ্রাহকাধিক্য হইবে এরূপ বোধ হয় না, যাহারা হিতৈষণীর গ্রাহক নহেন, এই 
পাত্রকা গ্রহণ ইচ্ছা করিলে “কবুতরের কলযাণে মহিষ বলিদান'' দেয়ার ন্যায় 


াপ শালি 


* পান্সিক এবং মাসিক হিসেবে আলাদ]ভাবে আর মিত্রপ্রকাশকে দেখান হয়নি । 


৮৮ 


তাহাদিগকে পত্রিকার যূল্য আট আনা এবং ভাকমাশুল বার আনা দিতে হইবে । 
এরূপ অপব্যরে অতি অল্ললোকের মতি জনো |" *২৬ 


১৮৭১ ধূমকেতু মাসিক 
ঢাক! সুলভ যন্ত্র থেকে 'কথাসাহিতামূলক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।ৎ ২ 


১৮৭১ হিতসাধিনী মাসন্রয়িক 


বরিশালের কুলকাটি থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন তারপাশ! গ্রামের 
পণ্ডিত নবীন চন্দ্র চক্রবততী।২২৮ 


১৮৭২ জ্ঞাণপ্রতা মাসিক 


পাবনার মিরাজগঞ্জের ঘোড়াচর৷ গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । পরিচালক 
ছিলেন চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।২ ২৯ 


১৮৭২ পরি মল বাহিনী পাক্ষিক 


'এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, বরিশালের কতিপয় যুবক ইহার প্রচারান্ত কখিয়াঁ- 
ছেন, অপরিণত বৃদ্ধি আধুনিক যুবকদিগের ক্ষদ্র ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক ও সাময়িক 
পত্রিকা লেখার যে একটি অপ্রতিকাধ্য রোগ জশ্[িয়াছে এখানি তাহার অনাতর 
নির্দশন স্বরূপ" 1৯৩০ 

'পরিমল বাহিনী'র সম্পাদক ছিলেন বরিশালের কেওরা গ্রামের পপ্ডিত 
হরকৃমার বায়।০ 


১৮৭২ জ্ঞানাঙ্কুর | মাসিক 


“সাহিত্য, দর্ণণ, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ও সমালোচন। 
অগ্রিম বাধঘিক মূল্য ২।1০ টাকা! মাত্র 1২৩২ প্রতি খণ্ডের মুল্য ছিল 1০ আনা ।২৩৩ 

'জ্ঞানাঙ্কর' এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস। মুদ্রিত হত রাজশাহীর বোয়া- 
লিয়ায়' এই পত্রিকায় তারকনাখের “শর্ণলতা, পারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে 'ডানাঙ্কুর' মিলিত হয়ে গিয়েছিল 'প্রতিবিষ্ব' এর 
সঙ্গে । 


৮৯ 


১৮২৩ মহাপাপ বালা বিবাহ মলি 


টাকার ম্রাঙ্গ (প্রধানত) দেব উদ্যোগে স্থাপিত “বাল্যবিবাহ নিবারিণী সভার, 
মখপত্র হিসেবে, নবকান্ত চট্োপাপ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, 
১২৮০) মহাপাপ বাশ্য বিবাহ ।২৩৪ আভা ও পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল একই -- 
বান্য বিবাহ নিবারণ করা। এব মূল্য ছিল বাধিক তিন রুপি এবং আয়তন 
ছিল এক ফর্সা ।২৩৬ পত্রিকাটি টিকে ছিল দ'বছুর 1২৩৭ 


১৮৭৩ নলারজিকা সাপ্তাহিক 

'ভ্রীলোকপিগেব উন্নতির জন্যে ববিশাপ (মাদারীপবান্তত গোপালপর) 
থেকে আবদুর রহিম প্রকাশ করেছিলেন “বালারপ্রিকা', (১ বৈশাখ, ১২৮০) 
দাম ছিল প্রতি সংখ্যা দৃ'পয়সা। একজন মুসলমানের এ প্রচেষ্াকে স্বগত 
জানিয়ে 'ঢাক। প্রকাঁশ' লিখেছিল --আমবা সম্পাদক মহাশয়কে অনরোধ করি, 
গ্রাম পরিত্যাগ পূৰক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মুল্য এক পবধগ! করুন, 
পত্রিকাখানি রেজোরি করিয়া যাহাতে ১০ টিকেট চলিতে পারে তাহার চেষ্টা 
করুন” 1২ ৩৮ 

মান হয় সম্পাদক এ কখার কর্ণপাত করেছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা 
জানতে পারি গ্রামবার্তা গ্রসাশিকা'র এক সংবাদে -- 'বালারঞ্িকা। ৮ম হইতে 
১০ম সংখ্যা । এই পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক এক ফরমা। বরিশাল সতাপ্রকাশ 
যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রী দ্রীননাথ কর দ্বারা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়। ইহার 
নগদ মূল্য এক পয়সা ।-"*আমাদিগের মতে লেখা মন্দ হইতেছে না, ভাষা! আরও 
কিছু সরল ও স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী বিষয় পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইলে ভাল 
হয়। ইহার মুদ্রাঙ্কন কাষ্য মফস্বলের অনেক পত্রিকা হইতে পরিস্কার হইতেছে )২৩৯ 


টির গ্রামদুত পাক্ষিক 
প্রকাশিত হয়েছিন বরিশালের পোনাবালিয়া থেকে ।২৪* 


১৮৭৩ পল্লীদর্শন মাসিক 


প্রকাশিত হত পাবনার *চাটমহরেব জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়।' হরিপুরের 
ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন এর প্রকাশক । মধাস্থ লিখেছিল, “প্রথম সংখ্যার লেখ। 
দেখিয়া আশা উদ্দাপিত! হইতেছে ।২ ৪ ১ 
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১৮৭৪ বাঙ্থাৰ যাসিক 


উন্দিশ শতকের প্ববঙ্গের অন্যতম সাহিত্য সাময়িকী ছিল "বান্ধব" । ঢাক! 
থেকে সাহিতাক কারীপ্রপয় ঘোষের সম্পাদনা দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিত ভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঞ্ধব' | প্রথম পর্যায়ে বান্ধব চলেছিল এগারো বছর (১২৮১, 
১২৯৫), দ্বিতীয় পায়ে (১৩৮-১৩১৩) পাঁচ বছব। 

প্রথম পধায়ে “বান্ধব' এর বাঘিক যূল্য ছিল এক টাকা, ডাকম্নাশুল সমেত 
একটাকা দ'আন। | “ঢাক! প্রকাশ" লিখেছিল--"বান্ধবের উদ্দেশা সঙ্বঙ্গে। আমরা 
যাহ। অবগত হইঘাছি ভাঁহাও অতি মহান। সে উদ্দেশা সফল হইলে দেশের 
সবিশেষে উপকার হইবে । অধিকাংশ মাপিক প্রবন্ধাদিতে যেরূপ আদিরপপূর্ণ 
উপন্যাস সমূহেব প্রচাবন্ত হইয়াছে, ভাহা দ্বারা ধঙলীয় যবক সাধারণেব বিশেষতঃ 
অপক্কমতি পাঠাখী ছাত্রবৃন্দের রুচি দধিত ও বিষয় অনি সম্পাদিত হইতেছে 
'জস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবশা স্বীকার কবিবেন। কাশীপ্রপর বাবুর প্রধান 
লক্ষ্য এই যে, এই রুচি পরিবর্তিত কিক সুব্কবৃন্দকে পবিণায সুপকর উৎকুষ্ 
বিধয়ে মমাকর্ধণ করেন ।'২৪২ 

নবপষায়ে “বান্ধব' এব মহকারী সম্পাদক ছিলেন উম্নেশচন্দ্র বনু । অগ্রিম ব'ঘিক 
মূল্য ছিল তিশটাক।, ডাকমাশুল ছুয় আনা মরপর্ধায়ের 'বান্ধব' সম্পর্কে সম্পাদক 
লিখেছিলেন £ ""হৃদয়খলিয়। বনিতে পানি যাহা! এইক্ষণ বাঙ্গালা স!হিত্য- 
ক্ষেত্রে সাধক অথবা গেবকের প্রাণে দণ্ডাযযান আছেন, অ'মরা তাহাদিগের সহিত 
প্রানে প্রানে মিলিয়া মিশিয়া তদগত ভক্তির ভাবে মাতৃভাধাব মেবা করিব, এবং 
মায়ের পৃভার জনঃ হীরা, মণি, মুক্তা ও প্রবাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলেও 
ফুল, ফল, লত। যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা লইয়াই মায়ের পাদ- 
পীঠের সানিধ্যে উপস্থিত হইব। বৃন্দ্ধর 2ছিত আধারণতঃ বালকবৃন্দেরই একট, 
বিশেষ বান্ধবতা। ঘটিয়া থাকে । আমরা এ বয়সে জুশিক্ষিত, স্ুপপ্ডিত অথবা 
সরস হৃদর যুবজনের হৃদয়রঞ্তনে সমর্থ না হইলেও শিক্ষার্থী বালকদিগের যাহাতে 
একট,কু উপকার হয়, সেইরূপ গরল ও তরল কথার বিষয় সংকলনে যত্বুপর 
রহিব। ৩৪ 


১৮৭৪ বাঙ্গালি মাসিক 


ময়মনগিংহ থেকে শ্রীনাথ ঢন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঙ্গালি'। 
ছাপা হত অবশ্য শকার ই£ বেঙ্গল প্রমে। পত্রিকার মূল্য ছিল “অগ্রিম বাখিক 
১০, আগ্রম ষাণমাসিক ১, পশ্চাদ্ছেয় বাধিক হ10 | মফস্বলের জন্য আলাদ। 


. উস 


ডাকমাশুল লাগত না। বিজ্ঞাপন দাতাদিগকে প্রথম তিনবার প্রতি পক্তিতে 
%০ আন। ও তৎপর যতবার হয় এক আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে" 1২৪৪ 

শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন, পত্রিকাটি টিকে ছিল চার বৎসর এবং এর জন্য 
আমাদের কোন আথিক লাভ বা! ক্ষতি হয় নাই'। ৪৫ 


১৮৭৫ প্রমোদী মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহের মুন্তাগাছ! থেকে (আশ্বিন, ১২৮২)।২ ৪৬ 


১৮৭৫ হিতৈষিণী মাসিক 
দ্রস্টবাঃ সাপ্তাহিক হিতৈষিণী। 


১৮৭৫ সত্যপ্রবাশ মসিক 
দ্রষ্টব্যঃ পাক্ষিক সত্যপ্রকাশ। 


১৮৭৬ ভারত সুহাদ মাসিক 

ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত “সমাজতত্, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক 
মাসিকপত্র ও সমালোচন'। ম্যানেজিং ডিরেকটর ছিলেন শ্যামগ্ডপয রাঁয় চৌধুরী 
ও বিধুভূষণ গুহ ।২৩৮ 


১৮৭৬ ধর্ম প্রকাশ মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (আধাঢ়, ১২৮৩)।২ ৪৮ 


১৮৭৬ চিএ্কর মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ফরিদপুরের উলপুর থেকে । সম্পাদক ছিলেন, প্রতাপচন্্র 
রায় চৌধুরী ।২ ৪৯ 


১৮৭৭ ক্তানভেদ মাসিক 
চন্দ্রমোহন সেনের সম্পাদনায় ঢাক। থেকে প্রকাশিত।২৫০ 


১৮৭৮ সংক্ষিপ্ত ইগ্ডিয়ান ল প্লিপো্ট মাসিক 
আইন বিষয়ক মাসিক। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী, পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের 
প্রথম সংখ সরকার পেয়েছিলেন ১৮৮০ সালে। সে হিসাবে ধরে নিচ্ছি পঞ্রিকাটি 


৯২ 


প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত বরিশাল সত্যপ্রকাণ প্রেসে। 
সম্পাদক ছিলেন, রপিকচন্দ্র বস্থু।২৫১ 


১৮৭৮ কৌমুদী মাসিক 
রুক্সিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায়, ময়মনসিংহ (জুসঙ্গ-দূর্গাপুর) থেকে 


প্রকাশিত হয়েছিল -বিবিধ সঙ্গীত ও নান। বিষরিণী কবিতা বিকাশিনী 
কৌমুদী |'ৎ৫ ২ 


১৮৭৮ সহ্দ মাসিক 


দিনাজপুরের ভাটপড়া ভিননতি সাধিনী'র মুখপত্র ছিল মুহৃদ। সম্পাদক 
ছিলেন তারণবন্ধু শর্মা ।২৫৩ 


১৮৭৮ আর্ধ্য প্রদীপ মাসিক 
'সাহিত) বিজ্ঞান ও এতিহাসিক সম্পুদায়ের মনোরঞ্জানার্থ মরমনসিংহের 


আুসঙ্গ-দূগাপুর থেকে প্রকাশিত হরেছিল (কার্তিক, ১২৮৫) । সম্পাদক ছিলেন 
রুঝ্সিণীকাস্ত ঠাকুর ।২৫ ৪ 


১৮৭৮ চত্দরশেথর মাসিক 
চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 1২৫৫ 


১৮৭৯ ভারত স্হাদ মাসিক 

'অত্যাশ্র্য উপন্যাস ও বিবিধ সন্ভাবপৃত মাসিকপত্র' টি প্রকাশিত হয়েছিল 
ঢাকার নানার গ্রাম থেকে ।২৫৬ জম্পাদক ছিলেন কৈবর্ত জমিদার আন্বিকাচরণ 
রায়।২৫? অগ্রিম বাধিকমূল্য ছিন এক টাকা ছআনা |২৫৮ প্রতিসংখঢার দাম 
ছিল তিন আন1। প্রচার সংখ্যা ছিল ৩০০ কপি । প্রথম বধের ৯ম সংখা প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৫মে, ১৮৮০ সালে একবছর বিরতির পর 1১৫৯ ঝজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 
পৃত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে অহনকদিন চলেছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের প্রথম 
রচন! 'জলদ' (কবিত।) এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছি ।২৬০ 


১৮৭৯ রজনী মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনপিংহ থেকে (ফাল্গুন, ১২৮৫) ২৩১ 


৯) 


১৮৭৯ “ দুঃখিনী মাসিক 


ভগবতীচরণ চক্রবতাঁর সম্পাদনায় 'কবিতাময়ী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
ঢাক থেকে ।২৬২ 


১৮৭৯ বিশ্ববন্ধু মাসক 


প্রকািত হয়েছিল বগুড়া থেকে । সম্পাদক ছিলেন কিশোরীলাল রায় 
(সরকার)।২৬৩ 


১৮৭৯ সংশোধিনী মাসিক 
দ্রঘটব্য* সাপ্তাহিক সংশোধিনী। 


১৮৭৯ ভারত ভিখারিণী মাসিক 

হবকমাব নখোপাধ্যঠয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাক! থেকে । 
মুদ্রিত হত গিরিশ যন্ত্রে। পৃষ্টা সংখ্যা ছিল ১৬ ; মূল্য, দু'আনা। প্রচার সংখ্যা 
ছিল ৩০০ কপি ।২ ৬৪ 


১৮৮০ আধ্যপ্রভ। মাসিক 
ময়মনপিংহ্রে দূর্গাপুর থেকে (বৈশাখ, ১২৮০১) রুক্সিণীকান্ত ঠাকুরের পম্পা- 
দনাঁয় প্রকাশিত হয়েছিল “আধ্যপ্রভা”। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন দুর্গাপুরের 
মহারাজা শিবকুষ সিংহ। আধ্যপ্রভ। 'র উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের 'প্রধান 
প্রধান এতিহ)' তুলে ধরা | এর পৃষ্ঠা সংখা! ছিল ৩২, মূল্য ছ'আন। (বাষিক ?)। 


$ ০ 


প্রথম দৃ'সংখ্যা ছাপ! হয়েছিল একহাজার কপি। তৃতীর সংখ্যা ৩০০ কপি।২৬৫ 


১৮৮০ অপর্ব রহস; মাসিক 


প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে । “ছাস্য প্রধান' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন 
হরিহর নন্দী (শ্রাবণ ১২৮৭)।২৬ ১ 


১৮৮০ দিজ্টডেপ্টস জানাল মাসিক 


বিদ্যালবের উচচ চারিটি শ্রেণীর ছাত্রের জন্য (বিশেষ করে) এ পত্রিকাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল | এর বিষয়বস্ত ছিল, ইংনেজী ভাঘ৷, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক 


2 


বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি । পৰ্রিক৷ সম্পাদক ছিলেন আনন্দমোহন দন্ত । ষোল 
পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন আনা! ছাঁপা হত পাঁচশো কপি ।২ ৬৭ 


১৮৮১ ভিষক মাসিক 

ঢাকা “ভৈষজ্য সমালোচনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতাষিক 
(ইংরেজী নাম “দি ফিজিদিয়ান' ) চিকিত্পাশাস্ত্র বিষয়ক মাপিক 'ভিষক' (জান্য়ারী, 
১৮৮১)। সম্পাদক ঠিলেন, সূর্বনারাঁয়ন ঘোব, দর্গাদাস রায় এবং কাশীচন্দ্র দত্ত। 
'বান্ধব', পত্রিকাটি প্রকাশিত হপে লিখেছিল --, , . ইহ। ছ্বারা বাঙ্গালা চিকিৎসা 
শাস্তের বিশেষ উন্নতির এম্তাবন। আছে। এ দেখে ইদানীং 'অনেক হাতুড়িয়। 
বৈদ্যের আবিভাব হইয়াছে। ইহারা নামের অবতার। যাহাকে ধরে, তাহার 
আর রক্ষ। নাই | সে বাঁচিয়া উঠিলেও চিরদিন যমের ভয় হইতে চিকিৎসকের 
ভয়ে অধিকতর অস্থির রহে। যেখানে ম্যালেরিয়া, সেইখানেই ইহারা অথব। 
যেখানে ইহারা মেখানেই ম্যালেরিয়া | গ্রাম্য, প্রদেশেই ইছাদিগের বেশী আড়মর, 
এবং মুখ ও শ্রীনোকের চিকিসাবই ই সবাবিক পাট | এই শ্রেণীর মহা- 
পুরুষেরা ভিঘকের পাতামাব্র উল্টাহলেই অনেকে নখচ্ছেদে কঠারেব আঘাতরপ 
দুব্বিষহ যত্তরণ! হইতে পরিত্রান পাইবে । আমরা ভরসা! করি, ভৈষজ্য সমালোচনী 
সভার সদস্যগণ এবং উহার সরৃতৎসাহশীল স্ুঝোগা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাৰ্‌ রামপ্রসাদ 
সেন এই পত্রিকাখানিকে দীর্ধজীবী করিব। বাথিতে সব্বতৌভাবে যত্বশীল রহিবেন 
এবং বঙ্ষেদ বনিসন্তানেরা অখানুকল্যে ইহার উপকার করিবেন।”*৬৮ ভিষক 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সা পধন্ত ।২৬৯ 


১৮৮১ বিক্রমপ,র প্রকাশ মাসিক 
মহিমচন্দ্র চক্রবত্তীর সম্পাদনায়, ঢাকার 'শীনগর বীরতারা, বিক্রমপূর”, থেকে 
(মাঘ, ১২৮৭) মাসিক সংবাদ সন্দর্ত ও সমালোচন “বিক্রমপুর শ্রকাশ' প্রকাশিত 
হয়েছিল। ডাকমাশ্তল সমেত অধ্রিম বাধিক মূল্য ছিল তিন টাক!।২৭* 
“বিপ্রমপূর প্রকাশ" এর বিষয়বন্ত নন্পর্কে খানিকট। ধারণ! পাওয়। যায় বান্ধবের 
সমালোচনার । পত্রিকার প্রথযখও সমালোচনা করতে গিয়ে 'বাঞ্ধব' লিখেছিল-_- 
“গামা এই পঞ্ঞিকার সমালোচনা করিব না। বোধ হয় সমালোচনা করিতে 
আমাদিগর অধিকারও নাই । কারণ আম্পপক ইছার আবরণপত্রের উপর এক- 
স্থলে হস্তাক্ষবে নিখিয়া দিয়াছেন যে _'এই পত্রিক। মন্বন্ধে কোন কিছু সমালোচনা 
করিবেন লা, মাথ!র দিব্য" | এই কণার পর সযানোচন। অধিকারী নই বলিয়। 


০৫ 


আমর! যে ইহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেও অবিকাবী নহে, এমন নহে । যখন 
পড়িবার অধিকার আছে, তখন উদ্ধত করিবারও অধিকার অংছে। অতএব আমর! 
ইহার এই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এবারকার তরে পরিতৃপ্ত রহিব। প্রথমতঃ 
কবিতা,___কান্তিক বারুণী মেলার প্রধান/নামেই কাত্তিক/প্রকৃত যে অগ্রায়হণ 
উঠাইন্ডে জিনিসাত করি ভিব ভার/কত লোক/কিল্তগণে সাধা কার?" তারপর 
গদ্য প্রবন্ধ £--'যদি আঁমাকে পাল বল, -বল ইহান আযার আপত্তি নাই। তোমর। 
আমাকে ছাগল বল,-বল আমি নিরুত্তর রহিব' | একথার পর আবার কে বলিবে, 
বল' 1২৭5 


১৮৮১ সদানন্দ মাসিক 

ঢাক। থেকে হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল “মাসিক বিজ্রপপত্রর 
ও সমালোচন' 'সদানন্দ' (বৈশাখ, ১২৮৮)। প্রথম সংখ্যার কয়েকটি লেখা ছিল-_ 
'পাদরি সাহেবের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ, বক্কেশর পণ্ডিত ও বড়লোক এই কয়েক- 
টি বিষয় লিখিত হইয়াছে । লেখ! মন্দ হইতেছে না'। “সদানন্দ' এর অগ্রিম 
বাধষিক চাদ! ছিল বারো আনা | £৩ 

বিজদশন' 'সদানন্দ' সম্পর্কে লিখেছিল--....একখানি মাসিক পত্রিকা সমগ্র 
হাঁস্যরসে পূর্ণ করিয়। মাসে মাসে প্রকাশিত করা গোপালভাড়েরও সাধ্যায়ত্ত নহে। 
যাত্রার মধ্যে মধ্যে সং ভাল লাগে, তাহ! বঙ্গিয়া আগাগোড়া সং কেহ সহ্য করিতে 
পরে না । সকল রসের সীমা আছে, কোন প্রধান রস দীঘকাল মগ্ছন করিলে 
সে রস নষ্ট হইয়া যায়, ভীঁড়মিরত কথাই নাই' 1২৭৪ 

“সদানন্দ' নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হবার পর মাঝখানে কিছু 
দিন বন্ধ থেকে আবার প্রকাশিত হরেছিল্স ১৮৮৯ সালে। এবং তখন (১৮৯৫) 
এর পৃষ্টা সংখ্যা ছিল ১৬, বাৎসরিক চাদা ছিল দূ গ্রানা এবং প্রচার সংখ্যা ছিল 
তিনে! কপি ।ৎ*৫ ১৯০১ সালেও সরকারী নখিতে “অদানন্দ' এর নাম পাওয়া 
যাঁয় | তখন এর পৃষ্ঠ! সংখ্য। ছিল আট এবং প্রচার সংখ্য! ছিল পাঁচশো কপি ।২ ৭৬ 


১৮৮ শীক্ষেত্র চিন্ত মাসিক 
ক্ষেত্রচন্্র বনু প্রকাশ করেছিলেন ঢাক! থেকে । ২২? 


১৮৮১ সাহিত্য দর্শন মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে 1২৭৮ খুব সম্ভব সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ৷ 


৬ 


১৮৮১ আচার্য মাসিক 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল নড়াইল থেকে ।২71৯ 


১৮৮১ ব্জসুহাদ মাসিক 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল শেরপুর থেকে ।*৮০ 


১৮৮১ খষিতন্ত মাসিক 

চট্টগ্রাম থেকে “বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুব্রেদীয় 
নাসিকপত্র সমালোচন' বিষয়ক পত্রিকা খধিতত্ত' প্রকাশিত হয়েছিল অন্নদাচরণ 
সরশ্বতীর সম্পাদনায় | ২৮ ১ 


১৮৮২ হরিভভিগ্তর দিনী ম।সিক 
ময়মনসিংহের নববিধান সমাজের পত্রিকা! 1২৮ 


১৮৮২ বঙ্গবিলাপ মাসিক 
কাশীনাথ চৌধুরীর পরিচালনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 1২৮৩ 


১৮৮২ দর্পণ মাসিক 
কৃষিল্ল! “স্হৃদ সমাজ" এর মুখপত্র হিসেবে (জ্যেষ্ঠ, ১২৮৯) প্রকাশিত।২৮৪ 


২৮৮২ রামধনূ মাসিক 


শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক, প্রকাশিত হয়েছিল (জন) ঢাকা থেকে । 
সম্পাদক ছিলে, স্যনারায়ন ঘোষ। প্রায় পাচ বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল 'রামধনু' 1২৮৪ 


৭২৮৮ নবীন মাসিক 


প্রসন্নকূমার গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ২৮৬ (আধঘাঢ, 
১২৯৮)। 


১৮৮২ উষা মাসিক 


তারকানাথ অধিকারীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিতৎ৮* (শ্রাবণ, 
১২৮৯)। 


৯৭ 
৭... 


১৮৮২ আধ্যরঞন মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন, ১২৮৯) বরিশাল থেকে 1২৮৮ 


১৮৮৩ বৈষয়িকতত্ মাসিক 


বন্কবিহারী খাঁর সম্পাদনায়, রাজশাহীর তাহিরপুর দাতব্য কৃষিকাধযালয় থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, ১২৮০)। প্রথম বধে পত্রিকাটি ছিল অনিয়মিত এবং 
দ্বিতীয় বর্ধ থেকে তা রূপান্তরিত হয়েছিল ব্রৈমাগিকে 1২৮৯ 


'বৈষয়িকতত্ত্ সম্পর্কে বিস্তৃতনাবে জান! যায় 'সোমপ্রকাশ” এর একটি বিজ্ঞাপন 
থেকে __ 


“বিজ্ঞাপন। 

বৈষয়িকতত্ । 

নৃতন প্রণালীর বৃহদাকারের ও অতি সুলভ মূল্যের মাসিক পত্রিকা । 

বৈষয়িক তন্তু (সচিত্র) 

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বাঙ্গাল! 
ভাধার সহস্ব পত্রিক আছে । কিন্তু অর্ধোপার্জনের উপায়বধারণ ও তদ্বারায় 
সাংসারিক জীবনেব নখ বভ্ভ্ভন, বিষয় কার্ষের উন্নতি সাধন বৈষয়িক জ্ঞানো- 
পাজ্জনের জন্য একখানি মাসিক পাত্রকার অভাব অনেঞ্ে নিতীন্ত কষ্টের সহিত 
অনুভব করিতেছেন। এই অভাব সাধ্যানুসারে পূরণ করিবার জনা । 

বৈষয়িক তত্তু। 

নামে একখানি বৃহদকারের মাসিকপত্রিক। সাধারণের স্ুুবিবার নিমিত্ত অতি স্থুলভ 
মূল্যে আগামী বধের প্রথম মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে । এই পত্রিকা 
প্রচুর ধনবান ও প্রবীন বিষয়ী লোক হইতে অল্প বয়ক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত সব্বা- 
বস্থাপন্ন ও সব্ব শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী করিতে সংকল্প করা গিয়াছে। 


১। বৈষয়িক তন্তু বিষয়িগণের বিশেধ প্রয়োজনীয় হইবে, কেনন৷ বিবিধ প্রকার 
লাভজনক ব্যবসায়, নান৷ প্রণালীর অর্থকরী কৃষিকার্ধয ও নানাস্বানের দ্রব্যাদির 
মূল্য, সংক্ষেপে জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত নান! প্রয়োজনীয় তত্ব ইহার 
প্রতি সংখ্যাতেই প্রচুর পরিমাণে সমিবেশিত থাকিবে। 

২। বৈষয়িক তন্তু আইন ব্যবসায়ী অাৎ মফস্বলের উকিল মোক্তারগণের, বিশেষতঃ 
মোক্তারগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও পাঠোযে'গী হইবে । কেনন! ইহাতে বঙ- 
দেশীয় ব্যবস্থাপক পভ৷ হইতে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় আইন কানুন, সারকুলার 
ও নজির এবং সংবাদ প্রয়োজনানুসারে অনেক পরিমাণ সন্নিবেশিত থাকিবে। 


চ 


২৩। বৈষয়িক তন্তু রাজনীতিজ্ঞ রাজনৈতিক তত্তানুসঞ্ধিৎস্থ ও যাহারা দেশীয় অন্যান্য 


৪ 


৫ 


৬ 


শাসন প্রণালী ও রাজকীয় ঘটন৷ জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পাসোপযোগী 
হইবে। কেনন। নৃতন আইন ও বাবস্থ! ইত্যাদির সমালোচনা ও রাজ কশ়চারি- 
দিগের কাধ] প্রণালীর আলোচনা ও এই শ্রেণীর অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিষয় সকল ইহার প্রতি সংখাঁতেই অতি নিবপেক্ষভাবে সন্নিবোশত থাকিবে । 

বৈষরিক তন্তু চিকিৎসা বাবসায়ীগণের পরীক্ষোত্তীণণ ডাক্তার কি মফস্বস্থ 
আলোপ্যাথিক, ও হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর স্বাধীন চিকিৎসকের 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। কেননা ইহাতে সময়মত চিকিৎসকাভাবে গৃহস্থ- 
গণের নিজ পরিবার প্রতিবেশী ও পালিত পশুপক্ষীব চিকিৎসার স্ববিধা ও 
সাহায্য জন্য দেশী বিলাতী এবং আমেবিকান “নিউইবর্ক মেডিক্যাল টাইমস” 
“মেডিক্যাল গেজেট” ও “ল্যাচ্সেট” প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা হইতে 
নতন নতন চিকিৎস। প্রণালী, নবাবিস্কৃত উঘধ সকলের গুণাগুণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার 
নিয়মাদি চিকিৎসা বিষয়ক নান৷ তন্তু সংখ্যায় সংখ্যায় সনিবেশিত খাকিবে। 
বৈষয়িক তন্তু বিদ্যালরের ছাত্র ও শিক্ষারথীদিগেব বিশেষ প্রযোজনীয় হইবে । 
কেননা, ইহার প্রতি সংখযাতেই নানাধিৰ বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক প্রবন্ধ ও 
শিক্ষার উপস্ক্ত অনেক বিষর প্রচুর পরিমাণে সমিবেশিত থাকিবে এবং অল্প 
শিক্ষিতা স্ত্রী মাত্রেই যাছাতে ইহার প্রবন্থাদি বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য ভাষা ও 
লিখন প্রণালী অতি সরল হইবে। 

বৈষয়িক তত্ত সাধারণ পাঠকমাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও পাঠোপযোগী 
হইবে। কেননা, সাহিত্য দশন কাব্যের আধিক্য ন। থাকিলেও ইহা নিতান্ত 
শুষ্ক ও নীরস বিষয় কার্যের কখায় মাত্র পূর্ণ থাকিবে না। দৈনিক ও 
সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকাদির প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকধক নান বিষয়ের সারাংশ 
নামান্তে এক এীভূত হইয়া পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রতি সংখ্যাতেই সন্নি- 
বেশিত থাকিবে । সংক্ষেপে আমরা এই পধন্ত বলিতে পারি যে জমিদার, 
ধনী, মহাজন, কৃষক, শিরা, আইন বযবসারী,” চিকিৎসা ব্যবসায়ী শিক্ষার্থী 
প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পাঠকেরই পাঠের উপযুক্ত করিয়া এই স্বপ্পমূল্যের 
পত্রিক। প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করা গিয়াছে এবং এই জন্য ইহার কলেবর 
রাজনীতি, সমা'জনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজ- 
নীয় বিষয়ে পূর্ণ রাখিতে মানস কর! গিয়াছে। 


মূল্যাদির নিয়ম, এই অতি প্রয়োজনীয় মাসিক পত্রিক৷ বৃহদাঁকার, নানা- 


শ্রেণীর লেখকের পারিশ্রমিক দিবার ও পাঠকের সুবিধার জন্য যস্ত্াদির চিত্র 


৯৯ 


প্রকাশের নিয়ম থাকার জন্য এই পন্রিক। প্রকাশের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে সকলেই 
অনুমান করিতে পারেন। তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য বাঘিক মূলা ডাক- 
মাশুল সহিত কেবলমাত্র পাচ টাক! নিদিষ্ট করা গিয়াছে । কষিজীবী, শিল্পজীবী, 
ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য দই টাকা মূল্যে ইহার “ম্রলভ সংস্করণ” 
প্রকাশ করিতে সংকল্প কর গিয়াছে । আমরা জানি এমন লোকও এদেশে আছেন 
ধাহারা এত সুলভ মুল্যেও ইহা গ্রহণ করিতে অসমথ। তাহাদের জন।. ধাহার 
উৎসাহে ও সাহাযো এই পাত্রক! প্রকাশিত হইতেছে, তিনি এককালীন বিনামূল্যে 
ও বিনা ডাকমাস্ুনে কতকগুলি পত্রিকা বিতবণের ব্যবস্ক। করিয়া দিয়াছেন । 


ধাহারা বিনামূল্যে ও অর্ধমূল্যে এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, 
তাঁহারা অবিলম্বে নামধাম পত্র দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ পৃত্বক জানাইবেন ; কেননঃ 
এই দুই শ্রেণীর গ্রাহকের সংখ্যার একটা সীম। করা গিয়াছে । 


তাহিরপুর শ্রী কেদারেশুর সান্যাল 
রাজসাহী। প্রকাশক” 1২ ৯০ 
১৮৮৩ বালিকা মাসিক 


অক্ষযকুমার ওপ্ত সম্পাদ্দিত বালিকা পাঠ্য পত্রিকা । একাশিত হয়েছিল ঢাকা 
থেকে (ভাদ্র, ১২৯০) ।২ ৯ ১ 


১৮৮৩ কিরণ মাসিক 


কালীশ্চন্দ্র দে'র পর্চালনাধ, নানার গ্রাম (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত “পদাময়ী 
(বৈশাখ, ১২৯০) মাসিক ।২৯৭ 


১৮৮৪ রত্মাকর পাক্ষিক 


ঢাক] থেকে শশ্রীর্বাশীনাথ বসাক ছ্বারা সম্পাদিত ও শ্রী মাধবচন্দ্র তরচড়ামনি 
ছার সংশোধিত ও পরিবর্ছিত' হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। “বান্ধব পত্রিকাটি সম্পর্কে 
লিখেছিল-_-“ইহা! একখানি পাক্ষিক পত্র। অবতরিণকার একস্থানে লেখা আছে, 
“এই ক্ষদ্রায়তন পত্র-খানায় ইন্ডরিয়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীব প্রভৃতি তন্তু. আধ্যাত্ম 
বিজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্র ক্রমিক আন্দোলন ও সিদ্ধান্ত থাকিবে । তাহাতে কর্ম, 
জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা, পরমাস্বা, স্থাষ্টি পত্তন ও অবতার তত্র 
মীমাংস।, নাস্তিক, ছ্বৈতাদ্বৈত, বিবিত্ পরিনামবাদের উত্থাপন ও উপসংহার থাকিবে । 


৯০০ 


এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান ও বেদপ্বানাদির সহিত বিজ্ঞানের সমল্রয় প্রদণিত 
হইবে'। আর একস্বানে আছে “ইহাতে ক্ষেত্রতত্তের প্রতিজ্ঞার মত উপপাদ্য সকল 
যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে" । আমরা ইহার যে কএক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, 
তণ্মধ্যে বিজ্ঞাপিত কোন তত্তেবই কোন সারকথা দেখিতে পাইলাম না। আমা- 
দের বোব হয়, রজ্বাকর যদি উদে'শ্যের পরিলর কিঞ্চিৎ সংকীণ করিয়া কাধ্যে 
অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাহ হইলে ক্রসশ সকল লাভে সমর্থ হইতে 
পারেন' ২৯৩ 


১৮৮৪ আয়.ব্বেদ-সজীবনী মাসিঝ 


“চিকিৎস। বিষয়ক মাসিকপত্র এবং মমালোচন । চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীযৃক্ত 
কবিরাজ কালীপ্রপাদ সেন এবং শ্রীযস্ত কবিরাজ কালী প্রসন্ন সেন মহাশয়গণের 
তত্তাবধানে শ্রী ভগবতী প্রপন্ন সেন কবিরাজ ও শ্রী হবিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্তৃক 
সম্পাদিত ১১৭ নং কুমারটুলী (ঢাকা) হইতে প্রকাশিত' ।২৯৪ 


৪৯৮৮৪ আখবারে এসলামীয়া মাসিক 


১৮৮৪ সালের জান্য়ারীতে করটিয়ার (টাংগাইল, ময়মনসিংহ) জমিদার 
হাফেজ মাহম্দ আলী খান পন্নীর অবানক্ল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক 
ছিলেন মোহান্মদ নঈমউদ্দীন | 'খুষ্ট, খ্রা্ধ ও হিন্দ্‌ ধর্্রের প্রভাব থেকে ইসলাম ধর্মের 
বিশুদ্ধতা রক্ষাই' ছিল পত্রিকার মুখা উদ্দেশ্য । ১৮৯৫ সাল পরধস্ত (দশ বর্ষ) 
পত্রিকাটি টিকে ছিল।২৯৫ একাদশ বধের পত্রিকার প্রচার শুরু হয়েছিন আরে! 
দু'বছর পর।২৯৬ 


নবপধায়ের পত্রিকা! ছিল -উপদেশ, ধর্ম, মপলা, মুখালমানের পুরাবৃত্ত, 
প্রেরিতপত্র বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সন্বপিত মাসিক পত্রিক!+।২৯৭ নিয়মাবলী 
ছিল-___ ্‌ 
«১ | এসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর! এই পত্রিকার উদ্দেশা। এতদ্ক্যতীত 
প্রেরিত পত্র, নৃতন সংবাদ ধর্ন বিরুদ্ধ ন৷ হইলে প্রকাশ হইবে। 
২। খোদাতালার ফজলে ১৩০২ সনের বৈশাখ হইতে আখবাবে এসলামীয়। 
পৃব্বকারে পুনঃ বাহব হয়াছে। বাধিক আশ্রম মুল্য এক টাকা । ,- 
এ! প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ম সণ্তাহে এই পত্রিক। বাহির হইয়া থাকে ।২৯৮ 
তবে নবপরধ্ধায়েও পত্রিকা কতদিন চলেছিল জানা যায় নি। 


১০১ 


১৮৮৪ বৌদ্বন্ধু মাসিক 


বজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, নবপধায়ের “বৌদ্ধ বন্ধু প্রকাশিত হযেছিল ১৯০৬ 
সালে চট্টগ্রাম “বৌদ্ধ সমিতি'র উদ্যোগে । তাই ধরে নিচ্ছি, ১৮৮৪ সালে (বৈশাখ, 
১২৯১) “বৌদ্ধ বঙ্ক” প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। উদ্দেশ্য ছিল-- 
ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধন | সম্পাদক ছিলেন কাঁলীকিঞ্চর মুৎসুদ্দী। 
এক বছর চলার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮৮৭ সালে। এ সময় কৃষ্চচন্ত্র চৌধ্রী কিছুদিন সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন 
এবং এক বছর চালিয়েছিলেন। এর পর পত্রিকা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং 
নবপর্ষায় প্রকাশিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ অন্সরণে) ১৯০৬ সালে ।২৯৯ 


১৮৮৫ শিল্প কৃষি পল্লরিকা৷ মাসিক 


তাহিরপূরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখবশূর রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত 
হয়েছিল কৃষি বিষয়ক পত্রিকা “শিল্প কষি পত্রিকা'। শ্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২ সনে ৩*০ কিন্ত এগক। প্রকাশ' এর 
মতে, পপ্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ, ১২৯২ সনে ।৩9১ 

শিল্প কৃষি পত্রিকা *্বনামূল্যে বিতডিত হত। _- “কবলমাত্র বাঘিক 
চারআনা ডাকমাশুলেই বিতরণের জন্য একজনের নামে প্রতি সংখ্যার কতগুলি 
পত্রিকা এক সঙ্গে পাঠান যাইতে পারে' 1৩০৭ 


১৮৮৫ দিনাজপুর পন্রিকা মাসক 


দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত (জ্যেষ্ঠ, ১২৯২) প্রধানত কৃষিতত্ব বিষয়ক 
পত্রিক। | সম্পাদক ছিলেন শ্রজেন্দ্রচন্র সিংহ ।৩০৩ 


১৮৮৫ বিজলী ম।সিক 


শ্যামাচরন মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (আষাঢ় ১২৯২) 
বেরা (ফরিদপুর) খেকে 159৪ 


৮৮৫ হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক মাসিক 
কৃপ্তবিহারী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাক; থেকে 1৩০৪ 


১০২ 


১৮৮৫ মহাবিদ্যা মাসিক 


কৃপ্তবিহারী ভট্টাচাধ্যের সম্পাদনায় “তত্তবিদ্যা, অধ্যাত্ববিজঞান ও আর্ম্য 
শান্ত প্রচারক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল (অগ্রহায়ণ, ১২৯২) ঢাকা থেকে। 


দুবছর পর তা 'গরীব' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে “গরীব ও মহাবিদ্যা” নাম ধারণ 
করেছিল 1৩০৬ 


১৮৮৫ আহমদী মাসিক 
দ্রস্টব্য : পাক্ষিক 'আহমদী” ! 


১৮৮৬ কাশীপুর নিবাসী মাসিক 
দ্রস্টব্যঃ সাপ্তাহিক “কাশীপুর নিবাসী | 


১৮৮৭ দ্বৈভাখিকী মাসিক 


কবি কৃষ্ণচন্দ্র মক্রমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (ফাল্গুন, ১২৯৩) 
যশোর থেকে । পত্রিকার ভাষা ছিল বাংল এবং সংস্কৃত। পত্রিকার বিষয়বস্ত 
ছিল-- “রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিন। গদ্য ও পদ্যে বিবিধ হিতকর বিষয়” 
এক বছর টিকে ছিল “ছ্বৈভাষিকী' ।৩০৭ 


১৮৮৭ বাসন্তী মাসিক 


ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাসন্তী” (ফাল্গুন, ১২৯৩)। সম্পাদক 
ছিলেন বজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।৩০৮ 


১৮৮৭ অধ্যয়ন | মাসিক 


রামদয়াল মজমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (চেত্র, 
১২৯৩) “অধ্যয়ন'। এর বাঘিক মূল্য ছিল তিন টাকা ছ আনা ।৩০৯ 


₹৯৮৮৭ কামনা মাসিক 
শশিভুষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে 1৩১০ 


১০৩ 


১৮৮৭ কাঙ্গালের ব্রন্মাওড ভেদ মাসিক (2) 


ক্মারখালী থেকে কাঙ্গাল ফিকিরচাদ ফকিরের (হরিনাথ মজমদার) সম্পাদ- 
নায় প্রকাশিত হয়েছিল “আত্ম ও সাধনততহ' বিষয়ক পত্রিকা “কাঙ্গালের বন্ধাও 
ভেদ | পত্রিকাটি মাসিক ছিল কিনা তা ব্রজেন্্রনাথ উল্লেখ করেন নি, তবে 
লিখেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ছয়ভাগে এবং প্রতি ভাগে ছিল বারো 
খও।৩১১ এতে অনুমান করে নিচ্ছি পত্রিকাটি ছিল মাসিক তবে প্রকাশনা ছিল 
বোধহয় অনিয়মিত | 


১৮৮৭ যুবক স্হাৎ মাসিক 


পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে “টেম্পাবে্স সোসাইটি'র মুখপত্র 
হিসেবে। তবে প্রকাশনার ভার ছিল “শ্রীহট স্ুহৃৎ সমিতি'র। ৩১৭ 


১৮৮৭ হিন্দু মুসনমান সম্গিমলনী মাসিক 

প্রকাশিত হয়েছিল মাগুড়।৷ (যশোর) থেকে (আষাঢ়, ১২৮৪) মুন্সী গোলাম 
কাদেরের সম্পাদনায়। তবে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত কলকাতায়। পৃষ্ঠ সংখ্যা ছিল 
যোল, দাম দূআনা। এবং প্রচার সংখ্য। পঁচশে। কপি।৩২০ “ঢাকা প্রকাশ” এ সম্পর্কে 
লিখেছিল -_-“.-..আমরা একখানি দেখিয়। সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুসলমানদিগকে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে দেখিলে, শ্সলমান জাতির অনেকটা উপকার 
সম্ভাবনা । তবে অশংকা এই ষে, হিন্দুগণ যেমন শিক্ষার মহিমায় জাত্যাভিমান 
জলাঞুলি দিয়া দাসত্ব শংখলে দিন দিন অধিকতররূপে বন্ধ হইতেছে, মসলমানগণ 
সে রূপ শিক্ষা দ্বার বিডম্বিত না হন। সন্মিলনী হিন্দু মুসলমানের পরম্পর বিদ্বেষ 
দূর করিতে থাকন, কিন্ত জাতীয়ত৷ পরিত্যাগ করিতে ন৷ হয় সেদিকে যেন দৃষ্টি 
থাকে 1৩১৪ 


১৮৮৭ সচিত্র কৃষি শিক্ষা মাসিক 


কালীক্মার মন্দীর সম্পাদনার প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (ভাদ্র, 
১২৯৪) ।১১৪ 


১৮৮৭ গরীব ও মহাবিদ্যা মাসিক (1) 


'গরীব' ছিল ঢাক। থেকে প্রকাশিত (১৮৮৬) সাপ্তাহিক। “মহাবিদ্যা” ছিল 
চাক। থেকে প্রকাশিত মাসিক (১৮৮৫)। বজেন্্রনাখ লিখেছেন, দুটি পত্রিকা ১৮৮৭ 


১০৪ 


সালে একব্রিত হয়ে “গরীব ও মহাবিদ্যা” নামে প্রকাশিত হয়েছিল। “বামাবোধিনী” 
ও “বিভা: য় প্রাপ্তিস্রীকারের সূত্র থেকে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন ।৩ ১৫ 


আবদুল কাইউম, সত্যেন সেন প্রদত্ত তথ্যানসারে লিখেছেন, ১৮৮৯ সালে 
গরীবের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা হয়েছিল । “গরীব ক্ষমাপ্রাথাঁ হয়ে 
অব্যাহিত পেয়েছিল এবং পরে তা মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছিল । এ তথ্য মেনে 
নিলে “গরীব ও মহাবিদ্যা'র প্রকাশকাল ১৮৭৭ হতে পাবে না।৩১৬ কিন্তু এ 
তথ্য সঠিক নয়। কারণ ১৮৮৮ সালের ১লা জুলাই “ঢাক প্রকাশ' এর সংবাদে 
জানা যায়, “গরীব' এর স্বত্তাধিকাবী কৃঞ্চবিহারী “গণীব' এর প্রেস বিক্রি করে 
দিচ্ছেন।৩১৭ স্থতরাং এ পবিপ্রেক্ষিতে বজেন্দনাথের তথ্যই সঠিক। এ ছাড় 
উল্লেখ্য যে, মাসিক '“মহাবিদ্যা' ও সাপ্তাহিক 'গরীব' এর সম্পাদক ছিলেন * একই 
ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনিই আবার নতুন পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন এবং 
সম্ভবত তা ছিল মাসিক। 


১৮৮৮ উদ্দেশ্য মহত মাসিক 


ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত মাসিক 'উদ্দেশ্যমহত'। এর তৃতীয়বর্ষের 
দ্বিতীয় সংখ্যার তারিখ, আষাঢ়, ১২৯৬ সন। এ থেকে বরে নিচ্ছি পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৮৮ সালে । সম্পাদক ছিলেন ইবরাহিম খা । 


'উদেশ্য মহুত' মাপিক হলেও এর আকার ছিল সংবাদপত্রের মত। শিরো- 
নামের নীচে ছিল একটি ফাসা বয়েত--বান্তি মওদ্ধেবে রেজায় খোদাস্ত কদ্নাদিদাস 
কে গুযৃশুদ্‌ আর রাহেরান্ত'। পত্রিকার প্রতিসংখ্যার মুল্য ছিল দই পয়গা। 


'উদ্দেশা মহত' এর উদ্দেশ্য কি ছিল দে সম্পর্কে ধারণ। করা যেতে পারে 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে-_ সমাজের উন্নতি করিবে, উদ্দেশ্য মহতের 
এই আশ! ছিল কিন্তু ত্র আশা কবে পূর্ণ হইবে বলিতে পারিনা, দুই বংসর কাল 
মধ্যে ভাল রূপে পরিক্ষিত হইল, এ দেশীয় মুপলমান সমাজ কি রূপ অন্ধকারময়' (৩১৮ 

নীচে উদ্দেশ্য মহত' এর নিয়মাবলী উদ্ধৃত হল-_- 

১। উদ্দেশ্য মহতের সাহায্য স্বরূপ অশ্রিম বাণ্িক মূল্য 1%. আনা। 

২। বিজ্ঞাপনের মুল্য প্রত্যেক পংক্তি /১০ আনা । দীধ কালেব জন্য স্বতন্থ 
বন্দোবস্ত, বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম না পাইলে প্রকাশিত হইবেনা । 

২৩। গ্রাহকগণ কি এজেম্টগণ, পত্রে কি মনিঅর্ডরের কপন ইত্যাদিতে আপন 
আপন নামের নম্বর দিবেন ও ঠিকানা লিখিবেন। 


১০৫ 


৪।| যদিকোন মুসলমান মহাম্বা, মুসলমানগণের হিতাহিতের সংবাদ, মসলমান 
জমিদার, তালুকদারগণের অবস্থা আমাদিগকে জানান, তাহা উদ্দেশ্য মহতে 
প্রকাশিত হইবে। 

&। গ্রাহকগণ মধ্যে যিনি অগ্রিম সাহাবা আদায় না করেন, ছয়মাস গত হইলে 
তাহার নামে ভ্যালু পেবল কর! যাইবে! 

৬। যিনি ছয়মাসের মধ্যে ৫ম নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ আচরণ না করেন, তাহার ভ্যালু 
পেবলে সম্মতি আছে বলিয়৷ পরিগণিত হইবে। 

৭। “ইবরাহিম খা শম্পাদক টেঙ্গাপাড়া মোহনগঞ্জ (ময়মনসিংহ)” এই ঠিকানায় 

সকলেই উদ্দেশ্যমহত্ড (ত) সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠাইবেন 1৩১৯ 

পাত্রকাটি কতদিন টিকে ছিল তা জানা যায়নি। 


১৮৮৮ ক্রীড়া ও কোতক মাসিক 


তাহিরপুরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখরশ্বর রায়ের পরিচালনায় 
প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, ১২৯৫) 'ত্রীড়া ও কৌতক'। একবছর পর পত্রিকা- 
টিকে কলকাতায় স্থানান্তর করা, হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে সাগাহিক রূপে তা 
প্রকাশিত হয়েছিল রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদনায় ।৩২০ 


১৮৮৮ সুখীপাখী মাসিক 


যশোর থেকে প্রকাশিত “নীতি বিষয়ক বালক পাঠ্য মাসিক পভিকা। (শ্রাবন, 
১২৯৪)। সম্পাদক ছিলেন সারদাপ্রসাদ বসত ।৩২ ১ 


উর শিক্ষা মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল (পৌষ, ১২৯৫) যশোর থেকে 'বনগ্রাম ছান্রেসফ্ততি'র মুখপত্র, 
হিসেবে । সম্পাদক ছিলেন প্রিয়নাথ বস্তু ।৩২২ 


২১৮৮৮ মা ঝ্ন্ধাণেশুরীর জিহবা ব্রিমাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল টাংগাইল (ময়মনসিংহ) থেকে 1৩২৩ 


১৮৮৮ শ্রীহট সুহাদ মাসিক 
ঝজেন্দ্রনাথ যদিও উল্লেখ করেন নি, তবও মনে হয় উপরোক্ত পত্রিকাটি 
ছিল 'শ্রীহট স্ুহদ সমিতি'র মুখপত্র । এরাই ১৮৮৭ সালে “যুবক স্ুহৃদ' প্রকাশ 


১০১৬ 


করেছিল এবং পত্রিকার নাম দেখে মনে হয় এটি প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট: 
থেকে। 

পত্রিকাটির প্রকাশনা সম্পর্কে বুজেন্্রনাথ লিখেছেন-_-'আঁজকাল ত্কল কলেজের 
বালক ও যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র অতিশয় হীন হইতেছে, এ সকল 
হীন চরিত্র বালক ও যুবকদিগকে সৎপথে আনাই শ্রীহট্ট স্ুহৃদের ঘুত। এই ৮ 
পৃষ্ঠা পরিমিত মামিক পত্রিকা (বাখিক মুল্য ॥০) বালকদিগের যত্তে পরিচালিত 
(পৌষ, ১২৯৫) হইত।"*-*৩২৩ 


২১৮৮৯ শুব-সারি মাসিক 


যশোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ, ১২৯গ) নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্ধের 
জম্পাদনায়।৩৭ ৪ 


১৮৮৯ শিক্ষা পরিচর মাসিক 

বোয়ালিয়ায় (রাজশাহী) “শিক্ষা পরিচর” নামে একটি সমিতি স্থাপন করা 
হয়েছিল য'র সম্পাদক ছিলেন এরতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এটি স্থাপিত 
হয়েছিল "শিক্ষা পরিচর্যা এবং জাতীর সাহিত্য বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে | 
শিক্ষা বিষয়ক, “শিক্ষা পরিচর' ছিল এর মুখপত্র । সম্পাদক ছিলেন শরচচন্দ্র 
চৌধূরী ।৩২০৪ ১৮৯৪ আলে পত্রিকাটি স্থানানন্তর করা হয়েছিল কল- 
কাতায় ৩২ ঙ 


২১৮৯০ নব্যবক মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল (পৌষ, ১২৯০) টাংগাইল (ময়মনসিংহ) থেকে । জম্পাদক 
ছিলেন উমেশচন্দ্র দে।৩২৮ 


২৮৯০ চিকিৎসক মাসিক 


“আায়বেবদের পুষ্টিবদ্ধন' এর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ, ১২৯৫) 
রাজশাহীর তালন্দ থেকে । সম্পাদক ছিলেন ডাঃ বিনোদবিহারী রায়।৩২৮ 


২৮৯০ সমালোচক মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল কাশীপুর (চুয়াডাঙা, বৃষ্টিয়া) থেকে। সম্পাদক ছিলেন 
সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচাধ্য।৩২৯ 


১০৭ 


২১৮৯০ নববিধান মৃতসজীবনী মাসিক 
শশীভূষণ তালুকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল টাংগাইল থেকে 1৩৩০ 


৯৮৯০ আশালতা মাসিক 


সিরাজগঞ্জ (পাবনা) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদক ছিলেন, কগ্রবিহারী 
দে। রজনীকান্তের প্রথম কবিত। “আশ! প্রকাশিত হয়েছিল এ পত্রিকায় ।৩৩১ 


৮৯১ রসরাজ মাসিক 
লাল প্রসন্নক্মার দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে 1৩৩ 


৯১৮৯১ প্রকৃতি মাসিক 


ঢাকা থেকে সম্পাদনা করেছিলেন প্রতাতচন্দ্র সেন (ভাদ্র, ১২৯৮)। প্রাকৃতিক 
'তত্তের আলোচনা” করাই ছিল পত্রিকার উদ্দেশ্য ।৩০৩ 


১৮৯১ ফরিদপুর হিট৩ষিশী মাসিক 
দ্রষ্টব্যঃ সাপ্তাহিক “ফরিদপুর হিতৈষিণী+। 


১৮৯১ ঠিতকরী ত্রমাসিক 
দেখুন, পাক্ষিক 'হিতকরী' । 


২৮৯) সেবন মাসিক 


১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গের বা সম্বেলন। সন্মেলনেই সিদ্ধান্ত 
নেয়৷ হয়েছিল একটি পত্রিক। প্রকাশ করার ।৩৩৪ এ পরিপ্রেক্ষিতে শশিভৃষঘণ 
দত্তের সম্পীদনান প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন ১২১৮) “সেবক | দৃ"বছর চলার 
পর পত্রিকাটি কিছুদিন বঞ্ধ ছিল। তৃতীয় বর্ষে শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনার আবার 
প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি 1৩৩৫ 

“বেউল বাইকুনুবী ক্যাটাবগে পঞ্চষ বর্ষের সেবক' সম্পর্কে কিছু তথ্য জান! 
যায়| পাওয়া যায় আরো দু'জন সম্পাদকের নাম। তারা ছিলেন__নবক্মার 
সমাদ্দার এবং কাশীচন্ত্র ঘোষাল। এ দময় পক্জিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চব্বিশ, মূল্য, 
এক আন। ছু'পাই। প্রচার পংখা। ছিল তিনশো পঞ্চাশ কপি ।৬৩৬ 


১০০৮ 


১৮৯৩ আরা মাসিক 


একদিক থেকে বলতে গেলে ইংরেজী মাসিক “আরা ছিল আশ্েনী সম্প্রদায়ের 
মুখপত্ত | পত্রিকার ভাষায়-_-“সাহিত্য, আর্মেনীয় ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক 
মাসিকপত্র'। “'আরা'র সম্পাদক ছিলন জে. ডি. বেগনার। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০ 
বাম্িক চাদ] দটাকা। প্রতি সংখার দাম ছিল আট আন1। বিজ্ঞাপনের হার ছিলি 
পুরে! পাতা আট টাকা, অর্ধেক, পাচ টাকা । 


*“আর।” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কলক'ত। থেকে ১৮৯২ সালের ১৭ আগষ্ট। 
১৮৯৩ সালেব সেপ্টেম্বরে এর কাধালয় স্থানাস্তর করা হয়েছিল ঢাকায় । এবং তখন 
থেকে তা প্রকাশিত হত ঢাকা থেকে । 


“আর! তার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের যৌক্তি বতা সম্পর্কে তিখেছিল--_-4.../1016 
0715 ৬৪110005 39177815 [04011516011 1019 12111151) 19011001086, 107616 19 101 
0106 11) ৬1010] 4৮170911101) 00951010105 80911116091 00065$010] 01 1 51-21 01110 
17019011109 8170 216 06510176091 1)0 01515]11 7001700 10 1156 0০9 01:5 0111)6 
[151 11.1971106106 117 12001009991) 0০011010515 07/১০/556৫ 111) 1110 [01]11.6১5 4110. 
66৫01) %/1101। 57101) & 001951100 00561 %65.. [112 ৬0101 ৮75 ৬61৮ 019561% 
চি] 1] 17019 /:61) এ. 0197531 [01 এ 50171 01 017179] 41101611101) € 01017111166 
%/85 38100111) [010060 1১909181016 4৯107611121) 90110. 11500) 2 ৬2া0 ৮495 
(61011) 10012, 011000, 55 11155 91151061019 9017৬ 0106 ০1 70111105116 
০81701)15 01108018101) 2 12010106, 10001) 10016 77051 11,0 ৬2111 125 ৮€€] 
161 61565111015 


116 101117219 ০০1০ 91 1115 19011701 4111 0610 51101011175 ৬০], 
ঢ5 09180170115 ৬/1]1 ১০ 91061) 109 0011650901100115 110107110, 219 ৬16৬ 018 
/17101)141) [09111105, 50 10171 25 (11056 ৬।6৬%/১ 21101 08119610015, 2100 £[€- 
%00165১6৫ 4101101010 ৪1116065581 015005১1091) 1] 7600618161018056-৩৩৭ 


১৮৯৩ ছাল্রসহচর মাসিক 

প্রকাশিত হয়েছিল কৃড়িগ্রাম (রংপুর) থেকে (ভাদ্র ১৩০০) । পৃষ্ঠা মংখ্যা 
ছিল আট; মূল্য ছ'আনা। এবং প্রচার সংখ্য। ছিল পাঁচশে। কপি। পত্রিকাটি উপযুক্ত 
ছিল নিয় প্রাইমারী ছাত্রদের জন্য। সম্পাদক ছিলেন, রামচরণ দেব এবং মনা থনা 
সিংহ ।৩৩৮ 


১০৯ 


৯৮৯৩ লতিকা মাসিক 


“লতিকা” মুদ্রিত হত কলকাতায় (আষাঢ়, ১৩০০) কিন্তু প্রকাশিত হত তারিণী- 
চরণ সিংহের পরিচালনায় ২০, হরিশংকর রোড, ভিক্টর লাইঝেরী, যশোর থেকে। 
প্রচার সংখ্য। ছিল ৩০০ কপি। মূল্য এক আন। তিন পাই।৩৩৯ 


১৮৯৩ শান্তি মাসিক 

বজেন্দ্রনাথ শুধু এপত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন।৩৪০ পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল ঢাকা থেকে মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সম্পাদনায় । পৃষ্ঠা সংখ্য৷ ছিল ২৪, 
প্রচার সংখা। ৫০9 কপি এবং মূল্য এক আন ছ'পাই। “শাস্তি'তে ছাত্রদের জন্য 
নিদিষভাবে বরাদ্দ ছিল কয়েক পৃষ্ঠ] 1৩৪৯ 


১৮৯৪ উষা মাসিক 

ঝাক্ণবাড়ীয়া (কমিল।) থেকে অনুকলচন্দ্র চক্রবততীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছির সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা “উধা”, মোধ, ১৩০০) । পত্রিকার পৃষ্ঠ) 
সংখ্যা ছিল ৩২, ছাপা হত পাচশে! কপি, মূল্য ছিল দু'আনা | “উষা'র ষ? ও সপ্তম 
সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রামকানাই দত্ত ।৩ ৪২ 


১৮৯৪ হীরা মাসিক 

সাহিত্য বিষয়ক এ পত্রিকাটিও অনক্লচন্দ্র চক্রবতীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছিন ঝাঙ্গশীবাড়ীয়। থেকে । পত্রিকার পৃষ্ঠ সংখ্যা ছিল ৩৬, মুদ্রিত কাপর 
সংখ্যা ৫০০ এবং মূল্য দূ'আন1| তৃতীয় সংখ্যা থেকে 'হীরা' সম্পাদন। করে- 
ছিলেন ঝ্জেন্দ্র চন্দ্র মণল ।৩৪৩ 


৯১৮৯৪ হিন্দু পত্রিকা মাসিক 

“হিন্দ পত্রিকায় হিন্দ ধর্ম সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। 
বেদ, উপনিষৎ ও দশনাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মঞ্ সাধারণকে অবগত করাইবার 
জন্যই” যদুনাথ মজ্মদারের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল “হিন্ধু 
পত্রিকা”।৩৪& প্রথম দিকে পত্রিক। মাসিক থাকলেও ১৮৯৭ সালে দ্বি-মাসিক হয়ে 
গিয়েছিল। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ পর্যস্ত পত্রিকা সম্পর্কে নিমুলিখিত তথ্য পাওয়) 
গগছে- 


১২১০ 


“১। হিন্দু পত্রিকার আকার পৃহ্ঠাপেক্ষা দেড়গুণ বৃদ্ধি হওয়ায়, সব্বশ্রেণীর গ্রাহক- 
গণের পন্মেই ডাকমাশুল সমেত ১1০ এক টাক] চারি আনা মাত্র বাষিক 
মূলা নির্ধারিত হইন। ১৩০১ সালে হিন্দু পত্রিকার আকার রয়েল & পেজী 
১৬ পৃষ্ঠা, বৎসরে রয়েল  পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা ছিল । রয়েল ৮ পেজী হিসাবে 
ধরিলে, উহাত্রে ১৯২ পৃষ্ঠা হয়। সুতরাং ১৩০১ সালে হিন্দ পত্রিকার আকার 
রয়েল ৮পেজী ১৯২ পৃষ্ঠা ছিল। ১৩০২ ও ১৩,এ সালে রয়েল ৮ পেজী 
২৫০ পৃষ্ঠায় হিন্দু পত্রিক৷ প্রকাশিত্র হইয়াছে । বর্তমান বৎসর (১৮৯৭) হইতে 
পত্রিকা আকার রয়েল ৮ পেল্দী ৩০০ পৃষ্ঠা হইবে , সুতরাং প্রথম বর্ষের 
পত্রিকার হইতে বর্তমান বর্ষের পত্রিক। আকারে দেডগুণেরও অধিক হইল। 
১৩০২ সালেই হিন্দু পত্রিকার মুল্য ১1০ নিদিষ্ট হয়; কিন্ত ১৩০১ 
সালের অর্থাৎ ১ বৎসরের গ্রাহকদিগকে পৃত্ব মূল্য ১ টাকাতেই গত ২ 
বৎসর পত্রিক! দেওয়। হইয়াছ্ধে। এ বৎসর পত্রিকার আকার অনেক বৃদ্ধি 
হওয়া এবং তজ্জনা ১ টাকা মূল্য লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় বলিযাই সকল 
শ্রেণীর গ্রাহক ১1০ এক টাক৷ চারিমানা মূল্য নির্বারিত হইল। আশ! 
করি ১৩০১ সালের কোন গ্রাহকই এইক্ষণ হইতে ১1০ মুল্য দিতে কৃণ্ঠিত 
হইবেন না। 

হিন্দু পত্রিকা প্রত্যেক দই মাসের একত্রে প্রকাশিত হইয়া বৎসরে ৬ সংখ্যা 
হইবে। কোন সংখ্যাতেই রয়েল ৮ পেকঞ্জী ৪৮ পৃষ্ঠার কম এবং বৎসরের 
শেষে মোট ৩০০ পৃষ্ঠার কম বাহির হইবে না । ৩৪৫ 


১৮৯৮ সালের তথ্য অনুযারী পত্রিকার ভাষ। ছিল বাংল৷ ও সংস্কৃত। মুদ্রিত 
কপির সংখ্যা ছিল তিনহাঞজ্জার। মূন্য চারআন! এবং প্রতিসংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল 
৪২। পত্রিকাট মুদ্রিত হত কিন্তু কলকাতায় ।১৪৬ 


ও 


১৮৯৪ আভা মাসক 


বুজেন্্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশকাল লিখেছেন, ১৮৯৫৩৪+ কিন্তু আসলে তা৷ 
হবে ১৮৯৪। পর্কাটি মুদ্রিত হত কলকাতায়, পৃষ্ঠ! সংখ্যা ছিল একহাজার। 
মূল্য ছিল প্রতি কপি দু' আনা | সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 1৩৪৮ 


১৮৯৫ শিক্ষাদর্পণ শাসিক 


দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল খুলনা থেকে (পৌঘ, 
১৩০১) । বজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশস্থান উল্লেখ করেন নি। “শিক্ষা দর্পণ 


১১১ 


মুদ্রিত হত চব্বিশ পরগনায় কিন্তু প্রকাশিত হত খুলনা থেকে। মুদ্রণ সংখ্যাই 
ছিল এক হাজার, পৃষ্ঠা ছিল ৩২ (রয়েল সাইজ)। মুল্য ছিল এক আন। 
ছ'পাই।৩৪৯ 


১৮৯৫ ঘোষক মাসিক 


প্রকাশিত হয়েছিল খুলনা থেকে ! মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৫৬০ কপি,৩৫০ পরে তা 
হাস পেয়েছিল ৩৫০ কপিতে।৩৫ ১ 


রি 


২৮৯৫ সুদর্শন মাসিক 


বরদাকান্ত ভৌমিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে৩৫* 
(আশ্বিন, ১৩০২)। 


১৮৯৫ সচিত্র গান ও গল মাসিক 
প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্ক বিহারী দাপের সম্পাদনায় দিলেট থেকে ।৩০৩ 


১৮৯৬ পারিজাত মাসিক 
বজেন্্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশস্থান উল্লেখ করেন নি।৩৫৪ পারিজাত' মুদ্রিত 
হত কলকাতায়, প্রকাশিত হত রংপর থেকে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৪ (েয়েল)। 
মুদ্রিত সংখ্যার পরিমান ছিল পাঁচশো কপি এবং মুগ্য তিন আনা | “রিংপূর ধর্ম 
সভার" মুখপত্র 'পারিজাত' এর পম্পাদক ছিলেন রসিক মোহন চক্রুবতাঁ। ৩৫ ৪ 


১৮৯৬ তত্ববোধ মাসিক 


ব্রেলোক্যনাথ চুড়ামণির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (অগ্রহায়ণ ১৩০৩) 
যশোর থেকে 1৩৫০ পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪, মুদ্রিত কপির সংখ্যা দেড়শো এবং 
মূল্য প্রতিকপি দূ'আনা 1৩৫ ৬ 


১৮৯৬ শৈবী মাসিক 


শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সম্পাদনায় তন্ত্রব্ষিয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
(আষাঢ়, ১৩০৩) কুমারখালী (কৃষ্ট্য়া) থেকে । পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২; মুদ্রিত 
কপির সংখ্যা পাঁচশো | এবং বাৎসরিক চাদা ছিল দু'আন! 1৩৫৬ 


১১৭ 


১৮৯৬ ভিক্ষুক মাসিক 
বজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হত জলপাইগুড়ি থেকে ।৩৫৮ ত৷ 


সঠিক নয়। রংপুর থেকে সারদাকান্ত মৈত্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২. মুদ্রণের সংখ্যা পাচশো 1৩৫৯ 


১৮৯৭ মোহিনী মাসিক 


বজেক্রনাথ উল্লেখ করেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে 
(ভাদ্র, ১৩০২)।৩৬০ সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮৯৭ সালে (রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে জনে পত্রিকাব ৫-৯ সংখ্যা পেয়েছিল। 
সুতরাং ১৮৯৭ সালে না হলেও প্রকাশকাল হতে পাবে ১৮৯৬ এব শেষে)। 
“মোহিনী” প্রকাশিত হযেছিল যশোর থেকে, সন্পানক ভিলেন বিমনচরণ রায় 
চৌধুরী । রক্ষণশীল হিন্দুদের সযখ্ন করত 'মোছিনী”। পুঠ্ঠা সংখ্যা ছিপ ৪৬, 
মূল্য পাঁচ আন । মুদ্রিত হত পত্রিকাটি কলকাতার এবং মুদ্রিত সংখার পবিমান 
ছিল তিনশো কপি। ৩৬১ 


১৮৯৭ উত্সাহ আসিক 


রংপুবের 'ছাব্রসংঘ এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'উত্নাহ'। সম্পাদক 
ছিলেন অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী ।৩৬২ 


১৮৯৭ আওয়ার বণ্ড মাসিক 
ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত! ব্যাপটষ্ট মিশনের মুখপত্র । সম্পাদক ছিলেন 

ডঃ সি. মিড । পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চার, মুদ্রণ সংখ্যা চাবশো চলিশ। প্রকাশিত 

হত ফরিদপুর থেকে, পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত করা হরেছিল পাবনায় ।৬৩ 


১৮৯৭ উৎসাহ মাসিক 


প্রকাশিত হয়েছিল বোয়ালিয়া (রাজশাহী) থেকে (বৈশাখ, ১৩০৪)। 
সম্পাদক ছিলেন প্রথমে স্ুরেশচন্দ্র সাহ।, পরে ঝুজন্ুন্দর সান্যাল । এ পত্রিকাষ 
রবীন্রনাথ, অক্ষয়ক্মার মৈত্রেয় প্রমুখের লেখা ছাপ। হয়েছিল।৩৬৪ 'উৎমাহ' 
এর পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল বত্রিশ, কপিমুদ্দিত হত চারশে।, এবং মূল্য ছিল প্রতি কপি 
দ'আন। 1৩৬৫ 


১৯১৩ 


৬৮৯৮ অঞ্জলি : মাসিক 


শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা (“বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করাই ইহার 
প্রাণ')। “অঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে । সম্পাদক ছিলেন রাজেশুর 
গুপ্ত।৩৬৬ ছ!পা হত একশো! কপি, পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল পচিশ এবং দাম ছিল এর 
দূুআন। 1৩৬৭ 


১৮৯৮ কোহিনূর মাসিক 


'কোহিনর' প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ক্মারখালী (কণষ্টিয়া) থেকে | সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন, এস, কে, এম, মুহম্মদ রওশন আলী । প্রথম সংখ্যরি পৃষ্ঠা ছিল 
ছব্রিশ, দাম চার আন! এবং মুদ্রণ সংখ্য! ছিল একহাজার। দ্বিতীর সংখ্যা মুদ্রিত 
হয়েছিল তিনহাজার এবং তৃতীর সংখ্য। পাঁচশো | চতুর্থ সংখ্যার মূল্য হাস করা 
হয়েছিল দূ" আনা, পরে তিন আনা | 


১৮৯৯ সালে “কোহিনুর' ত্রৈমাসিক হিসেবে ফরিদপুরের (প্রথম বর্ষ, চতৃথ সংখ্যা 
থেকেই) পাংশ। থেকে প্রকাশিত হতে থাকে । এরপর বোধহয় কিছুদিন পত্রিকার 
প্রকাণ বন্ধ ছিল । আনি নুজ্জাঁমানের মতে "২ কল্প” প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯ ৩ এ। 
নবপর্যায়ে “কোহিনর' আবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ মাতে 1২৬৮ 

কোহিনর' পবিচালনার জন্য ছিল একটি পরিচালক কমিটি । “সাহায্যকারী 
মহাত্বা মাত্রকেই উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে' বলে উল্লিখিত হয়েছিল। এই 
কমিটিতে ছিলেন-_ব্যারিষ্টার চন্্রশেখর সেন (“ভূ-প্রদক্ষিণ: প্রণেতা), মৌলবী আব্দুল 
করিম বি, এ, (স্কুল সমহের ডেপুটি ইছ্পেক্টর), মৌলবী ওনমান আলী বি, এল 
(সম্পাদক, মোসলেম লিটারারী সোদাইটি, মেদিনীপুর), স্সী মহম্মদ মেহেরুল্ল। 
(মোসলেম ধন্ন প্রচারক), প্রাণকৃষ্ণ দন্ত (কলিকাতা অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ), মম্থনাথ 
চক্রবর্তী (সম্পাদক, ইও্ডিয়ান আট স্কুল), মীর মশাররক হোসেন (“বিষাদ সিন্ু” প্রণেতা) 
দর্গাদাস লাহিডী (“এনুসন্ধান' অধ্যক্ষ) সুরেন্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, 
(“প্রেমাঞজলী' প্রণেত।), আব্দল হানিদ খা ইউমফজয়ী (ভূতপ্‌ৰ “আহমদী” সম্পাদক), 
মুঞ্সী জমিরুদদীন আহমদ (ইসলাম প্রচারক ও সুলেখক), রাইচরণ দাঁল (ভূত পূর্ব, 
'হিতকরী'র সহকারী সম্পাদক ও প্রীডার), বসম্তকমার চক্রবতা (সম্পাদক, ইংরেজা 
সাপ্তাহিক “কহিনর'), হেরম্বচন্দ্র মজমদার (জমিদার পাং1), নিখিলনাথ রায় (“মুশিদা- 
বাদ কাহিনী' প্রণেত।), অবিনাশচন্দ্র দাঁণ ('শীতা' প্রণেতা), ডাক্তার মুহন্মদ হবিবর 
রহমান ('মিহিরে'র শ্রতিষ্ঠাপন্ন জুলেখক), পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, কবি 
কায়কোবাদ, যক্ঞেশুর বন্দ্যোপাব্যায় (রাত্বস্থান' প্রণেতা) প্রভৃতি ।৩৬৯ 


১৯% 


প্রধম সংখ্যায় 'আমাদের কথায়' বল। হয়েছিল--'. . .. বঙ্গদর্শনের তীক্ষধার 
কঠারে, 'আর্ধদর্শনে'র নিডানীতে যে ক্ষেত্রেব আবজনা উতৎ্পাটিত হইয়াছিল, 'প্রচা- 
রে'র সাব দংগ্রছে যাহার উবরা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়।হিল, শ্রভাকরে'র 'বষল জেযাতিতে 
যাহার স্ুবারম অভিত হইয়াছিল, বর্তযানে প্রদীপের র আলোকে যে ক্ষেত্র উদভা- 
সিত “নব্ভারতে'র নবীন উৎসাহে যথায় প্রচুব শসা উৎপন্ন হইতেছে, স্থুবাসিত 
কুন্ুম-মালায় যাহার বক্ষ পবিশেভিত, আজ তাহারই ললাটে এইক্ষদ্র 'কোহিনূব' 
খণ্ড দিয়া সজ্জিত করিতে বসিলাম। জানি না ইহাতে ক্ষেত্রের খোভা ববিত হইবে 
কিনা। . ..,৩৭০ 

পত্রিকার উদ্দেশ্য পম্পর্কে 'আনাদের উদ্বেশ্য'-এ বলা হয়েছিল--মাঝে মাঝে 
আমরা যে হিন্দু ও মুসলমান নিদারুণ সংঘধণ "ও অর্ভবিবাদর কখা শুনিতে পাই, 
ইহা দেশের পক্ষে - এবং কোনো সমাজের পক্ষে শুভবর নহে । :১5. যদি অর্ত- 
বিবাদে উভয় সঃখ্দায়ের মধ্যে ভিননভাব প্রবল খাকে, তাহা হইলে কোনও সমাজেই 
যে উন্নতি লাভ করিতে পারিনৰ না, তাহা বহদশী ব্যক্তি ব্ঝিতে পাবেন। 

উভয় সম্পৃদায়ে মধ্যে আন্্রীয়তা বদ্ধমূন করাই আমাদেন সব প্রবান উদ্দেশ্য। 
***আমাদের যেরূপ উদ্দেশ্য, তাহাতে কাগদ্রখান সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিকবপে 
প্রকাশ করাই আবশাক | এই আদ্েশ্য-প্রণোপিত কাবে দেশের গনামান্য মহোদয়- 
গণের কৃপা দৃষ্টি আকুষ্ট হইলেই আমা কঙকট। কৃত্কাঘ হইতে পারি। 

কোহিনুরের সম্প'দক হিন্দু ও মুখলমান, সভ্য হন্পু ও মুসলমান, এবং দেশের 
বিখাত হিন্প-মুপপনান সুলেখকগণ নিয়মিত প্রবন্ধ সংস্কাবক। এখন হিন্দু ও 
মুসলমান গ্রাহকগণ সমভাবে অনুকন্পা প্রদর্থন করিলেই সুখা হইব। "৩৭১ 

“দ্বিতীয় কল্পে “কোহিনুর' এর উাদ্দশ্য ঘোষিত হয়েছিল এর আখশপত্রে -- 
“হিন্দ মুসলমাঁনে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মামিকপত্র ও সমালোচনা | "অখ্রিম 
বাধিক মূল্য” ছিল ছণটাকা, "অসমথ পক্ষে ১. টাক মাত্র”। এ পধায়ে সম্পাদক 
নিজের নামের প্রথমাংশ এস, কে, এম, বাদ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কণ্ে' পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল অষ্টম বধ পর্যন্ত। ১৯১১ খালে আবাৰ তৃতীয় বা নৰ পর্যায়ে 
“কোহিনুর* প্রকাশিত হযেছিল কলকাতা থেকে ।51২ 


৯১৮৯৯ এতিহাসিক চিন্র ব্রিমাসিক 
রবীন্দনাথ ঠাকরের উৎসাহে ও গ্রাঙাবানুমারে রাওণহী থেকে (পৌষ, ১৩০৫) 

অক্ষয়ক্মার মৈতেরের মম্প।দনায় প্রকাশিত হয়োছিল 'এতিহাসিক চিত্র"। পত্রিকা 

প্রকাশের উদ্দেশ) সম্পর্কে অক্ষয়কমার “সম্পাদকের নিবেদনে লিখেছিলেন 


১১৫ 


'ধঙ্মাধকাম মোক্ষাণামুপদেশ সমঞ্বিতং 
প্থধবত্ত কথা যুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষতে | 
ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ বিষয়ক উপদেশযুন্ত' পৃৰ্ববৃত্ত কথার নাম ইতিহাস-ইহাই 
অফ্মদেশের প্রাচীন সংস্কার ।'*. 
আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ভারিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস-সংকলনের 
উপকরণেরও অভাব নাই। স্বদেশীয় গ্রস্থাদির ইতিহাসাংশের নিব্বাচন করিয়া 
লইতে পারিলে, বিদেশীয় লেখক বর্গের তারত বিবরণীর সমচিত সমালোচনা করিয়া 


তাহা হইতে নিহিত করিতে পারিলে, এখনও আমাদের ইতিহাম সংকলিত 
হইতে পারে 1" 


ইতিহাসের ফাকি এখনও সংকলিত হয় নাই, তদর্ধে বথাবোগ্য আয়োজনও 
আবদ্ধ হয় নাইঃ- অথচ গিশুপঠি্যি ইতিহাস রচনার বিবাম নাই । বল! বাঁছুলা যে, 
তাহাতে একশ্রেণীর গ্রন্থ-বিশেষের ছাঁয়ামাত্রই পূনঃ পুনঃ অস্কিত হইতেছে । তাহাতে 
কত এতিহাসিক ভ্রম এ্রমাদ অস্ম দেশের বালক শালিকাব পদ্ধে রন্ধে প্রবেশ লাভ 
করিতেছে । তাহার। বনু যত্বে ক্লেশে কণ্ঠস্থ বরিয়া পরীক্ষোন্তীর্ণ হইয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালিয়ের উপাঁধি অজ্জ্জন করিতেছে, তাহার চরম ফল-_ আত্মবমাননা | বজজলার 
ইতিহাসেই ইহা অবিকতররূপে পরিস্ফী হইতেছে ।, . 

পূলাচার্ধাগণের এই সকল কখায় ম্পই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একজনের 

চেষ্টায় এ অভাব কদাচ দূর হইতে পারে ন|।. 

ধলা বাহুল্য, এতিহাসিক চিত্র কোন ধ়্ি ধংশ বা অমপ্রদায় বিশেষের মুখ- 
প্র হইবে না। ইহা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বজদেশের, পুরা- 
তত্র উপকরণ সংফলনের জনই যথাসাধ) যত্ব করিবে । সে উপকরণের কিয়দংখ 
যে জুক্ল পুরাতন রাজবংশে ও জমিদার-বঃশেরই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহাদের 
সহিত এদেশের ইতিহামের ঘণিষ্ঠ সংশ্রব। স্ুুতরা* শ্রসঙক্রমে তীহাদের কথারও 
আলোচনা করিতে হইবে। ফাঁছারা আধুনিক রাঙা বা জমিদার তাহাদের কথা নানা 
কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইবে । সে ভার ভবিষ্যতের ইতিহাঁস 
লেখকের হস্তে রহিয়াছে । এঁঙিহাসিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুমা সংশ্রব 
নাই,-_পুরাতত্তু সংকলন কর'ই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য । , * *৩৭৩ 

পঞ্ঞিকাটি, এক বছরও টিকেনি ।৩৭ ৪ 


১৮৯৯ কোকিল মাসিক 
ঢাকা খেকে প্রকাশিত, (মাঘ, ১০০৪) ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িকপত্র | 
সম্পাদক ছিলেন, নিশিকাস্ত ঘোষ ।৩% ৪ 


১১৬ 


১৮৯৯ মধুকর মাসিক 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন পরেশনাথ ঘোষ |৩৭ ৬ 


১৮৯৯ ধর্ম জীবন মাসিক 


খুব সম্ভব হিন্দ ধর্ম বিষয়ক সাময়িকপত্র। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 
হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন শীতলচন্তর বেদাপ্তভূদণ। ৩৭? 


১৮৯৯ কোহিনর নৈম।সিক 
দ্রষ্টব্যঃ মাসিক “কোহিনূর” | 


১৯০০ শিক্ষক সুহাদ পাক্ষিক 


বজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে ম!দিক বলে উল্লেখ কনে ১৮৯৯ (১৩০৬ ) সালে 
এর প্রকাশকাল বলে অনুমান করেছেন ।৩%৮ কিন্তু সে ধারণা ঠিক দয়। পঞ্রিকাটি 
ছিল পান্মিক এবং শ্রকাশিত ছঞ়েছিল ঢাকা থেকে ১৯০০ খালে 1৩৭৯ 


২১৯০০ উদ্ধার ও উত্থান মাসিক 
“ইজ-বঙ্গ' পর্িকা। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে 1৩৮০ 


১৯০০ নূর অল ইমান মাসিক 

রাজশাহী 'আগ্ুমানে হেমায়েতে ইসলাম” ও শর অল ইমাশ' গমাজের মুখপত্র 
হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল নর অল ইমান” 1৩৮১ মিভর্ভা। মোহান্যদ ইউস আলী 
ছিলেন সম্পাদক । পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২, মুদ্রণ সংখা একহাজার, সম্ভবত লুপ্ত 
হয়েছিল ১৯০১ এর জলাই মাসে ।৩৮ ২ 


১৯০১ আরতি মাসিক 

ময়মনপিংহ সাহিত্য সভার মুখপত্র হিসেবে, সংরদাচরণ ঘোষ্রে সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । ৩৮৩ বজেক্রনাথ, উমেশচন্্র বিদঠারত্বকে সম্পাদক হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন যা অঠিক ময় 1৩৮৪ জাতির পঞ্চম ও অষ্টম বার সম্পাদক 
ছিলেন যথাক্রমে উমেশচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ।৩০৫ 


১১৭ 


১৯০১ মোসলমান পন্রিকা মাসিক 


যশোর থেকে প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার (ডিমাই ১/৪) পত্রিকা । মুদ্রণ সংখ্যা 
ছিল একহাওরি, মূল্য এক আনা । সম্পাদক ছিলেন মাহতাৰ উদ্দিন 1৩৮৬ 


১৯০১ সোলতান মাসিক 

এম, নাঙিরুদশন তাহমদের সম্পাদনার প্রকাশিত হয়েছিল পাবন! থেকে 
(আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন কৃঞগুলাল দাস কর্তৃক ক্মারখলি থেকেও 
প্রকাশিত) পুষ্ঠা সংখ্যা ৩২ (ডিমাই ১/১২), মুল্য তিন আনা ও মুদ্রণ সংখ্যা ছিপ 
পাঁচশো কপি।৩৮৭ 


১৯০২ ভারত সুহাদ মাসিক 


বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক 
ও নিবাবণচন্দ্র দাস।৩৮৮ 


১৯০৩ অতিথি মাসিক 
প্জিকাটি ছিল কিশোরাদেব জন্যে । পুবাশক ছিলেন প্রমথণাথ রায়। প্রকাশিত 
হয়েছিল ৭৮, দিণবাঁজার রোড, ঢাকা থেকে । “বান্ধব' পত্রিকাটি সম্পর্কে 
লিখেছিল, 'আমরা ক্রমে অতিথির তিন অংখ্যা উপহার পাইয়া আপ্যায়িত 
হইয়াছি। যাহারা অতিথির লেখক অথবা পোবক, ত'হার। সকলেই শিশানুরাগী 
স্মহৃদ্দয় যবা-- যাদ-পর-নাই প্রশান্ত চরিত্র, অথচ উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ । 
আমরা হৃদষের সহিত আশীবাদ করি, তাছাদিগের এই নবেদগত উৎসাহ 
সার্ক হউক। অতিথির আকুতি যেমন সুন্দর প্রকৃতিও তেমনই মনোহর । এখন 
পর্ষস্ত, ৬'লই চলিতেছে, অমাদিগের আঁশা আছে ক্রমে অঃরও ভাল চলিবে। অতিথির 
গদ্য-পদ্য উভয়ই বালক শি্দাৰ উপবোগিনী বিবিধ পৎকখায় পৃ ।৩৮৯ 


১৯০৩ হানিফি মাসিক 

প্রথম সংখ্যা বেবিয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে, তারপর কলকাতা এবং 
এরপর ময়মনমিংহ থেকে মাঝে মাঝে প্রকাথিত হত । সম্পাদক ছিলেন এম. এস, 
নবুল হোসেন কাসিমপর্ী | 'ছানিফি ছিল হানাফী মজহাবের মুখপত্র । ১৭০৫ এব 
পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।৩৯০. 


৯১৮ 


১৯০৩৪ নববিকাশ মানসিক 


'সাহা সমিতি'র উদ্যোগে, হরক্মার সাহার সম্পাঁদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা 
থেকে। “ধ্মকেতু লিখেছিল - আমাদের দৃঢ় বিশ্বাপ তাথিক অশ্বচ্ছলতীয় নব- 
বিকাশ কখনও মারা যাইবে না । বিশেষতঃ সাছ৷ সম্পদায়ে যে সকল ধনী সন্তান 
রহিয়াছেন, তাহাদের যদি দীনা বঙ্গভাষার কল্যান কামনায় এবং স্বদেশ ও মমাজের 
উন্নতি কল্পে এদিকে একটুক কুপা কটাক্ষপাতি করেন তবে নববিকাশের দীধ জীবন 
আবশ্যন্তাবী' ।৩৯ ১ 


১৯০৪ ধূমকেতু মাসিক 


সাহিতাযবিষয়ক পত্রিকা 'ধৃমকেতু প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে । “ধুমকেতু 
হঠাৎ কেন এই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমদিত হইল' ? কারণ, “যে গদ্য কিংবা পদ্য 
প্রকৃত অবসাদ শুণ্য চির-সৌন্দধ্য প্রকাশ করে ও আত্মা এবং মঘকে সমভাবে উন্নত 
করে, তাহাই আমাদের আঁদর্শ হুয়া উচিত! নিতা মতন পদ্যগদ্যেন আবর্জনার 
পৃতিগন্জে অস্থির হওযা ও দীনহীনা বঙজ্গভাষার প্রতি এত জুলুম দেখিয়া, হঠাৎ 
বঙ্গসাহিত্যাকাশে ধূমকেতুব আবিতাঁব হইল। আঁশ কনি সাহ্ত্যবসেবিগণ ইহাকে 
বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়াঁ- বন্গভাষার ক্ষতস্কানে প্রলেপদানে উদ্যত বলিয়াই, 
সমহৃদয় তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণে হাগ্যযখে ংবদ্ধনা কনিবেন 1৩৯৭ 

“বাদ্ধব' পত্রিকাটির সমালোচনা কবে লিখেছিল - ,-শধুমকেতুন্র কবিতাগুলি 
স্রন্দর হইতেছে।. .প্রবন্ধ নিচরও একা ক স্বাদীন চিন্তার পরিচায়ক । কিন্তু চিন্তা, 
কোন কোন প্রবন্ধে, স্পীভত-প্রস্তব-প্রতিহত পার্দতা প্োতম্থিনীর ন্যায় গন্তীর 
শব্দে মুখরিত' হইয়া গড় গড় গঙ্ভনে মন্ষ্যের মনে ভাবাপ্ধব জন্যাঈয়ান্ছে, অনব- 
রুদ্ধ প্রবাহিণীর মত, আনন্দের দেউ খেলাইয়া, বছিগা। যায় লাই'।৩৯৩ 'পৃমকেতু' ১৯০৫ 
.এর পর প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জান! যায় নি। 


১৯০৭ আশা মাসিক 


প্রকাশিত হয়েছিল নোয়াখালী থেকে । “আশা'র তিন সংখ্যা পড়ে “ধূমকেতু: 
লিখেছিল-...আশাব আশা উদ্দেশ্য খা লক্ষ্য বে কি, তাহা বুনিতে পাবিলাম 
নাবাউহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীব ছানা প্রবেশ এক অপক খিচডী বিশেষ।  এনপ 
হইলে আর আঁশাব দর্শন, ভাশার হাধলা কোপায় % অকল সাহিত্য পত্রেরই একটা 
নিদিট 101১5100 বা লক্ষ্য খাঁকা আবশ্যক । হাটের নাগরা। যে আসিল, সেই 


১১৯. 


তালেবেতালে একগদ বাজাইয়া গেল, এরূপ হইলে, আর ভিন্ন ভিন্ন নাষের- ভিন্ন 
ভিন্ন সাহিত্য পত্রের সার্থকতা কি ?...৩৯৪ 


প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশস্থলের নাম জানা যায়নি 
ভ্রিপুরা জান প্রসারিণী 


“ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী” সভা থেকে বিক্রমপুর দধুরিয়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র 
সরকারের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে ।৩৯৪ 


প্রমাণ বাজার 
শাক প্রকাশ' এ পত্রিকাটির শুধ প্রকাশ সংবাদ ছাপা হয়েছিল।৩৯৬ ঝরজেন্দ্রনাথ 
উল্লেখ করেছেন পন্িকাটি ছিল সাপ্তাহিক এবং স্বপায়,।৩৯৭ 


বিক্রমপুর পত্রিকা 
সরকারী দফতর ১৮৮৪ সালের শেষ সপ্তাহে পন্লিকাটি পেয়েছিল ।৩৯৮ 


প্রকাশিত হয়েছিল কিন্ত্র প্রকাশ সাল জানা যায় নি 
কল্যাণী 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি যশোরের নড়াইল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । সম্পা- 
দক ছিলেন বিশ্বেশবর ঘখোপাব্যায । পত্রিকাটিতে নীলচাঁষ, নীলকরদের অত্যাচার 
সম্পর্কেই লেখা থাকত বেশী। ৩৯৯ 


বারুজীবী সমাচার 


বারুজীবী সম্পূদায়ের মুখপত্র হিসেবে যদুনাথ মজ মদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছিল যশোরের নড়াইল থেকে ।৪০০ 


বিজ্ঞাপিত হয়েছিল কিন্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি 
আরতী ভাঙার 


ঢাকা প্রকাণ' এ, এই পত্রিকা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন ছাঁপা হয়েছিল --ডিত্ত- 
নাঁমে এবখানী ৮ ফর্নীব আমফিকপত্র আমাদিগের মান্ত্ে আগামী মাস হইতে প্রকাশিত 
হইতে থাকিবে । উহাতে বঙ্গ সাহিত্য সংসারের নানা বিষয় লিখিত হইবে। 


উ*৫ 


মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার।|, আট আনা। ছয় খণ্ডের অগ্রিম যুন্্য ২ |1., ডাক- 
মাসুল প্রত্যেক খণ্ডে তিন আনা। 

শ্রী কালিদাস মিত্র 

শ্রী হরিচন্দ্র মিত্র, ম্যানেজার' ৪০১ 


সবোধিনী পত্রিকা 


'গ্রাম বার্ত। প্রকাশিকা'য় এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল --'সাহিত্য, দর্শন, 
বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি নানা আন্বন্থীয় গদ্যপদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। 
রয়েল ৮ পেজী ৩ ফরমায় সমাপ্তি | মূল্য অগ্রিম বাঘিক মালুল সহ ২। আগামী 
অগ্রহায়ন হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যনে যন্ত্রিত হইয়। আমার দ্বাৰা প্রকাশিত 
হইবে, গ্রহণেচ্ছকগণ নিম ঠিকানায় মুল্যসহ আমাকে পত্র নিখিলে পান্রকা 
পাইবেন। 


ইতি পাবনা চাটমোহর 


রামনগর স্ুুবোধিমী(নী) শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর রায় 
কার্যালয় ১২৮০ কাণ্ডিক £ সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক' ৪০২ 
চাখার দর্গণ 


হিন্দু হিতৈষিণী” (১৮৭৫) তে পত্রিকাটির নম পাওয়া গেছে ।৪০৩ 


বঙ্গ দর্পণ 
চাঁদপুর থেকে কাতিক মাসে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ।৪* ৪ 


যশোর প্রবাহ 


এ নামে মনোবিজ্ঞান সম্পকিত একটি মাসিক, যশোরের বরগালি গ্রাম থেকে 
শশিভূষণ মোদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ।8০৫ 


চিকিৎসা দপণ 

“নৃতন শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারেন 
তদ্ধিঘয়ক পত্রিকা! বৈশাখে ১২৯৬ সনে প্রকাশিত হবে বনে কেদাবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় যশোর থেকে বিজ্ঞাপন দিরেছিলেন।৪ ০৬ 


১২১ 


ছা সুহাদ হিন্দ পণ্লিকা টি 


*. স্মকমারমতি বালকদিগের হিতার্থে আগামী বৈশাখ মাস হইতে ছাত্র সহ্‌দ 


হিন্দ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উহার আকার রয়েন অটি প্জৌ ৩২ পৃষ্ঠা হইবে। 
প্রত্যেক দুইমাসে একখণ্ড করিয়া বাহির হইবে। বৎসরের শেষে ১৯২ পৃষ্ঠায় বড় 
একখানি পুশুক হইবে। মূল্য সমেত ডাকমান্ুল একটাকা চাবি ভাঁনা? )8০৭ 
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৫২. খোসালচন্দ্র রায়, বাথরগঞ্জের ইতিহাস, বরিশাল, ১৮৯৫, পৃঃ 4৭1 শরৎকমার রায়, 
মহাত্মা অহ্বিনীকৃমার, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ১৪৯। 

৫৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৪.৪.১৮৫০। গ্াক! প্রকাশ" এর মতে পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক । 

৫8. বাসা/২, প্ঃ৪। 

৫৫, ঢাকা প্রকাশ, ৪,৮.১৮৭২। 

৫৬. উদ্ধৃত বঙ্গবন্ধু থেকে, ডাসা, পৃঃ ১৪২। 

৫৭. বঙ্গবন্ধু, ৬, ৩, ১৮৭৫ | 

৫৮, জ্ী। 

৫৯. বঙ্গবন্ধ, ১৭/১-১৭/২৪, ১২৯২ ও 11765 15৬/ £1017, 3/1-3/24, 1886-87. 

৬০. সাবরেজিস্ট্ারের রিজিট নং ৮৪, তাবিখ নেই (তবে তা ১৮৮৬ সালের নিশ্চয়)। 

৬১. বঙ্গবন্ধু, ডিসেম্বর ১৯০৩-জুলাই ১৯০৪ । 

৬২. বাসা/২, পৃঃ ৪॥ 

৬৩. শ্রী। 

৬৪. বঙ্গবন্ধু, ডিসেঘর ১৯০৩-জুলাই ১৯০৪। 

৬৫. বাসা/২, পৃঃ ৩। 

৬৬. নবকান্ত চট্োোপাধ্যায়, পু ৮৯। 

৬৭. বৈকম্ঠনাথ ঘোষ, আমার জীবন কথা, কলকাতা, ১৯২৩, পৃঃ ৩৪। 


৬৮. নবকান্ত চট্রোপাধ্যায়, পৃঃ ৮১-৮৩। 

৬৯. বাসা/২, পৃঃ ৫$ঃ জাবার একই লেখক কালী প্রসন্ন ঘোষ (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), 
কলকাত1, ১৩৬৫, পৃঃ ৫২, জানিয়েছেন পত্রিকাটি প্রবাশিত হমেছিল ১৮৭০ সালের 
এপ্রিলে । 

৭0. নবকান্ত ঢট্োপাধ্যায়, পৃঃ ৮১-৮৩ ॥ ঢাকা প্রকাশ, ১২. ১. ১৮৭৩-এর এক বিজ্ঞাপনে 
জান যায়-_শুভসাধিনী পত্রিকার তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাব কালী নাবায়ণ বায় মহাশয়ের 
প্রতি-_-আপনি আমাদিগেব যন্ত্রে শুভ সাধিনী পত্রিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তন্হার 
মল্য বাবদ আপনাৰ নিকট ১০ টাকা প্রাপ্য রহিলাম। তাহা আপনি এ যাবৎ পরিশোব 
করিতেছেন না, অতএব এক সপ্তাহ মধ্যে প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করুণ নতুবা প্রাপ্য 
আদায় করিতে বাধ্য হইব । শ্রী কালিদাস মিত্র, গিরিশযন্ব ।” 

৭১, ব্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রঙগন্ন ঘোষ, পৃঃ ৫৩। কিন্ত তিনিই আবার বাসা/২, 
পৃঃ ৫, এ উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি টিকে ছিল “কয়েক বৎসর । 

৭২. ভাসা, পৃঃ ১৪৫। 

৭৩. বাসা/২, পূ: &। 

৭8. ৬৬. ৬৬. 11017191, 2 51020501081 2০০০1) ০16 8611081. ৬০1. ৬, 1010101, 
1875, 00 117-118. 

5 হাসা/২, পৃঃ ৭। 

৭৬, হাসা /২, পৃঃ ৯। 


৯২৪ 


৭৭. 
2৮, 
৭৯, 
৮০9, 
৮১, 
৮২, 
৮৩, 
৮৪. 
৮৫, 
৮৬. 
৮৭, 
৮৮. 
৮৯, 
১০. 
৯১, 
2০২. 
2৩), 
৯৪8. 
৭৫. 
৯৬, 
৭৭, 
5, 
৯১৯, 


১০০, 
১০১, 
১০২, 
১০১৩. 
১০৪, 
১০৫, 
১০৬, 
১০৭, 


১০৮, 
১০৯, 
১১০, 
১১১, 


মধাঙ্থ, ২/১২, ১৪ আষাঢ় ১২৮০। 

গর, ২/১০, ৩২ জোঠি, ১২৮০ | 

গ্রামবার্তী প্রকাশিকা, ১১/১০, ২ সপ্তাহ, জন ১৮৭৩। 

এ, ১১/১৯, ৩০. ৮. ১৮৭৩। 

বাসা/২, পৃঃ ১৭। 

বাসা/২, পৃঃ ১৭। 

871৩৮, 1875. 

বাসা/২, পৃঃ ১৭। 

ল1৬, 1৩০. 18, 1875. 

বাসা/২, পৃঃ ১৭। 

ঢোকা প্রকাশ, ২২. ৮, ১৮৭৫। 

শ্রীনাথ চন্দ, ব্রাক্ম সমাজে চল্িশ বৎসর, কসকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ১২০1 
অনবচন্দ্র দত্ত, শরচ্চন্দ্র, মরননসিংহ, ১৯১৫, পৃঃ ৮১ । 

ভারতমিহির, ২৫. ৪. ১৮৭৮, না৮, 310 18, 1879, 
অমরচন্্র দত্ত, প্রাণুত্ত, পৃঃ ১১৯ । 

বাসা/২, পৃঃ ১৮। 

নি, 24, 001 1875. 

স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবাগরত, করকাত।, ১৩১৬, পৃঃ ৫৬-৫%। 
বি।পনচন্দ্রনাথ পার, সন্তর বতসর, কলকাত। ১৩৬২, পৃঃ ২১১। 
স্বর্গীয় রাধানাথ চোধুরীর জীবন5রিত, পৃঃ ৫৫ । 

নি, 130. 33, 1879. 

বাসা/২, পৃঃ ২৮। 

নাখ১, 10. 39, 1883. 

বাসা/২, পৃঃ ২২। 

আনাথচন্দ, প্রাপ্তন্, পৃ2১৭৮ ; নাওটি, 30. 1, 1879, 
বাসা/২, পৃঃ ২২। 

শ্রীনাথচন্দ, প্রাণুক্ঞ, পৃত ১৭৮ । 

বাসা/২, পৃঃ ২৯। 

ঢাকা প্রকাশ, ১৮. ৫, ১৮৭৯ ; নিক, 30. 34, 1879, 

817, ২০, 34, 1879. 

শিবদাস চক্রব ঠা, বিপিনচন্দ্র পাল (সাহিতায সাধক চরিত মাল।), কলকাতা, ১৩৮৮, 
পৃঃ ৩০। 

স্রগাঁয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবন5রিত, পৃঃ ১০৬। 

বাস।/২, পৃঃ ৩০। 

নি, 1০. 40, 1882. 

এ, ০, 23, 1831, ভাকা প্রকাশ, ৮. ৫. ১৮৮১ । 


১২৫ 


১১২, 
১৯৩, 
১১৪. 
১১৫. 
১১৬, 


১১৮, 


১১৯, 
১২০. 
১২১, 
৯২২, 
১২৩, 
১২৪, 
১২, 
১২৬, 
১২৭, 
১২৮. 
১২৯, 
১৩০, 


১৪৫, 


চাকা প্রকাশ, ৮. ৫. ১৮৮১ | 

14৮৮, 10. 23. 1881. 

ই,০. 22, 1882. 

ঘ, ৭০. 19, 1892, 

ঢাকা প্রকাশ ৬.৮.১৮৮২। 

বাসা/২, পৃঃ ৩৬। 

লন, 1৩০. 8,1895 (পত্রিকাটিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বলেই ধরে নেন। হচ্ছে)। 


বাসা/২, পৃ; ৩৭। 

বাসা/২, পৃ: ৩৮। 

বান্ধব, ৮ /৯, ১২৮৯ । 

বাসা/২, পূ: ৩৮। 

কেদারনাথ মজ্মদাব, ঢাকার বিবরণ, পৃ: ৭৭। 
নি, ২০. 18, 1884. 

রী ০ 12, 1885. 

বাসা/২, পু: ৪8৮। 

লাঠি, 13০. 34, 1885. 

উদ্ধত, ঢাসা, পৃ; ১৫২। 

ঠাকা প্রকাশ, ১.৭.১৮৮৮। 

সত্যেন মেন, পাক। হইতে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সাঁনায়কপত্র' উদ্ধৃত, ঢাসা, 
পৃ: ১৫২। 

বাসা/২, প্‌: ৪৯: মুবাসা, পৃঃ ৬। 

ল1৬৮. 13০. 45, 1885. 

বাসা/২, প্‌: ৪৯। 

শ্বাসা/২, পৃ 8৮ । 

উদ্ধৃত, ঢালা, পৃ: ১৫১। 

ঢাকা প্রকাশ, ১৩-৪.১৮৯০। 

ঢাসা, পৃঃ ১৫২। 

না, 1২০. 38, 1887, 

ল1৫৮ 130. 48, 1887, 

ঢাকা প্রকাশ ৩০.১১.১৮৮৭। 

বাসা/২, পৃ: ৫১। 

ঢাকা প্রকাশ, ৫.৮.১৮৮৮। 

ঢাসা, পৃঃ ১৫৪। 

বাসা/২, পু &৪। খোগালচন্দ্র রায়, বাথরগঞ্জের ইতিহাস, পৃঃ ৭৮; শরৎকুমার 
রায়, মহাস্মা অশ্রিনীকুমার, পৃ; ১৫০। 

নিও, 1০. 34, 1886. 


৯২৬ 


১৪৬, 
১৪৭. 
১৪৮. 
১৪৯, 
১৫০. 
১৫১, 
১৫২, 
১৫৩, 
১৫৪. 
১৫৫. 


১৫৬, 
১৪৫৭. 
১৫৮, 
১৫১৯, 
১৬০, 
১৬৯১, 
১৬২. 
১১৩ 
১৬৪, 
১৬৫, 
*৬৬,. 
১৬৭. 
১৬৮. 


১৭০, 
১৭১, 
১৭২, 
১৭৩, 


১৭৪, 
১৭৫, 


১৭৬. 
উদিগি, 
১৭৮, 


বাসা/২১,পৃ: টে২। 
ঢাকা প্রকাশ, ৩.২.১৮৮৮ । 
বাসা/২, পৃ: ৫হ। 
যোগেন্্রনাথ গুপ্ত, বিকমপরের ইতিহাস, ঢাকা, ১৩১৬, পৃঃ ২১৫। 
ঢাকা প্রকাশ, ৩.২.১৮৮১৯। 
বাসা/২, পঃ ৫৪ | 
কেদারনাথ ভারতী, কম্মবীর যদ্ুনাথ, কলকাতা, ১৯২০, পৃঃ ৬। 
বাপা/২, পৃ: ১৫৪। 
বাসা/২, পৃ; ৫৮-৫৯ | 
বাসা, পৃঃ ৮; বিস্তাবিত বিববণেব জনা দেখ্ন, আশনাফ সিদিককী, 'হিতককী” 
মুসলিম বাংলা সাময়িকপন্ত্র, ঢাকা, ১৯৬৬। 
71৩. 1৭০. 25, 1890, 1০9. 27, 1891. 
বাসা/২, পু; ৫৯ ॥ 
714, খি0. 265, 1890. 
বাসা/২, প্‌ঃ ৬9। 
বাসা/২, পৃঃ ৬৩। 
এ, পৃঃ ৬৪। 
এ! 
মুবাসা, পৃঃ ১২ আশবাফ গিদিকীর প্রাপক প্রবন্ধ | 
নখ, 1109. 6, 7804. 
এ, ৭০. 14, 1894. 
প্র, 14০. ৪, 1895. 
বাসা/ৎ, পৃঃ ১; খোগাবচন্দ শাযঃ প্রাপ্ত, পৃহ ৭৮ 
শবৎক্মান রায়, প্রাণুত্তঙ্,। পৃঃ ১৫০; খোবানচন্্র বাব, প্র । 
না. 1০. 7, 1897, 
সুবাসা, পৃঃ ৬৫ । 
লি৮, 1০. 14, 1904. 
মবসা, পু ৪। 
এী শবতচন্দ্রগুহ, শেখর নগর ও হাসারার রায় চৌধুরী বংশ, ময়মনসিংহ, (সন 
উল্িখিত হয়নি,) পৃঃ ৩১। 
বাসা/।২, পৃঃ ১৪। 
সেখ আবদোপ সোবহান, হিচ্দু মোসলমান, হবিতীপ-তু ঠীন খণ্ড, ঢাক), ১৮৮৯ 
(শেষ প্রচ্চদের বিগ্াপন)। 
থোনালচন্ছ বায়, প্রান্ত, পৃঃ ৭৮। 
বাসা/১, পৃ ১৬৩। 
কেদারনাথ মজুমদাব, বাসাসা, পৃ৩৫১-৩৬৫। 


১২৭ 


১৭৯, 


৯১০, 
১৮১, 
১৮২. 
১৮৩, 
১৮৪. 
১৮৫, 
১৮৩, 
১৮৭, 
১৮৮. 
১৮৯. 


১৯০, 


১৯১, 


১৯৯২, 
১৯৩, 
১৯৪. 
১৯৫, 
১৯৬, 
১৯৭. 
১৯৮, 
১৯৯, 
২০০. 
০১, 
২০২, 
২০৩. 
০৪. 


২০৫, 
9৬, 


গর 

তোলা, পৃঃ ১২৮। 

কেদারনাথ মজমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯। 
উদ্ধৃত, বাসা/১, পৃঃ ১৬৪ । 

এ। 

ঢালা, পৃঃ ১২৯। 

বাসা/১, পৃঃ ১৬৫। 

বাসা/১, পৃঃ ১৬৬। 

কেদারনাথ মজমদার, প্রাগুত্তর, পৃঃ ৩৬৭ ॥ 
বাসাঙসা, পৃঃ ৩৬৭। 

বাসাসা, পৃঃ ৩৯২-৩৯৪। 


উদ্ধৃত, বাসা/১, পৃঃ ১৭৫। চিত্ুবঞ্জিকার দৃ'টি সংখ্যাক খোঁজ পেয়েছিলেন 
গিবিজাকান্ত ঘোষ । শ্রী দই অংখ্যায় দু'জন মুসলমান কবি--আহমদ ও “এইচ এর 
কবিতা ছাপা হনেছিল । আবদল কাইউমেব মতে আহমদ হলেন সলিমদ্ধিন আহমদ 
(প্রমাবলী' ডিসেম্বর, ১৮৮৬) এবং এইচ" হলেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী। 
ঢাসা, পূ: ১৩৪॥ 

অনাথনাথ বনু, মহাখ্া শিশিরকৃমার ঘোষ, ছ্িতীয় অধ্যায় ; ঢাদা/১, পৃঃ ১৭৭ ; 
ব্জেদ্রেনাথ বন্োপাব্যায, শিশিরকুমার ঘোষ, (সাহিত্য সাধক চরিত মাল।), 
কলকাতা, ১৩৬৭. পৃঃ ১০-১৩। 

উদ্ধৃত, বাস।/১, পৃঃ ১৭৭ । 

এ, পৃঃ ১৮১। 

বাসা/১, পৃঃ ২১৯-২২০। 

গ্রী। 

গ্রী। 

সোমপ্রকাশ, ১৪.১২.১৮৬৩। 

প্র, ২৯.২.১৮৬৪। 

বাসা/১, পৃঃ ১৯৩। 

সোমপ্রকাশ, ২৫.১.১৮৬৪। 

সংবাদ প্রভাকর থেকে উদ্ধৃত, বাসা/১, পৃঃ ১৯৪। 

ঘী, ৮.২.১৮৬৪। 

প্র, ৪.৪.১৮৬৪। 

সোমপ্রকাশ (১৪ বৈশাখ, ১২৭১) থেকে উদ্ধৃত, যতীন্্র মোহন ভট্টাচার্য, 'বাংল। 
সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থ পরিচয়, সাহিত্য পরিষ পন্রিকা, দ্বিষর্টিতম বর্ধ, প্রথম 
মংখ্যা, ১৩৬২, পৃঃ ১৫ 

বাসা/১, পৃঃ ১৯৫ । 

উদ্ধৃত, বামা/১,) পৃঃ ২০৫) বাসাসা। পৃঃ ৪০০-৪০৬। 


১৭৮ 


২০৭, 
২০৮, 
২০৯, 
২১১. 
২১২, 
১৩, 
২১৪. 
১৫, 
১৬, 
২১৭, 


১৮, 
১৯, 
২২০, 
২১, 
২২১, 
৯৩, 
২২৪, 
৫. 
২২৬, 
সণ. 
২৮, 
স২৪৯. 
২৩০. 
৩১, 
২৩২,» 
৬৩৬৩. 
৩৩৪, 
স৩৫, 
২৩৬. 
৩৭ 
শা, 
২৩৯, 
২৪০, 
২৪১, 
৪২. 
২৪৩, 


এঁ, পৃং ২০৮। 


ভাসা, পৃঃ ১৩৭। 
বাসা/১, পৃঃ ২১০, ২১০ : গন্গীবিজ্ঞান, প্রথমভাগ, দশম-একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭ । 
বাসা/১. পূঃ ২১১। ৪ 


পল্লীবিজ্ঞান, একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭ । 

যতীক্্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রাশুত্ঃ ৷ 

পল্লীবিজ্ঞান একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭। 

বাসা/১, পৃঃ ২১১। 

সোমশ্রকাশ, ১২.৮.১৮৬৭ । 

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচন্লিত, কলকাতা, ১৩৫৯, প্2 ১০৫ ॥ 


অনবদত্ত, আসামে ঢচা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৯। 
এ, পৃঃ ৩। 

গ্রামবাস্তা প্রকাশিকা, ৭/৮, আগষ্ট, ১৮৬৯। 
বাসা/২, পৃঃ ২। 

বাসা/২, পৃঃ ৩। 

মিল্রপ্রকাশ, ১ পব্ব, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৭৭। 
মিন্রপ্রকাশ, ১ পব্ব, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৭৭। 
তাকাপ্রকাশ. ২৮-৫.১০৭০। 

মিল্রপ্রকাশ, ১ পবত্ব ৬ সংখ্যা, ১২৭৭।॥ 
বাসা/২, পৃঃ ৭। 

বাসা/২, পৃঃ ৬। 

বাসা/২, পৃঃ ৭। 

চাকা প্রকাশ, ২২.৯.১৮৭২। 

বাসা /২, পৃঃ ৯। 

মধ্যস্থ,। ২/১০, জোোন্ত ১২৮০। 

গ্রামবাস্তা প্রকাশিকা, ৮/১২, ১৮৭২। 

বালা/২. পূঃ ১। 

নবকান্ত চট্োপাধ্যায়, পৃঃ ৮০। 

তাকা প্রকাশ, ২৭.৪.১৮৭৬। 

নবকাত্ত চট্টোপাধ্যায়, প্ঃ ৮৩। 

ঢাকা প্রকাশ, ২৭.৪.১৮৭৩। 

গ্রামবার্তী প্রকাশিকা ১১.১০. জুন ১৮৭৩। 
বাসা/২, পৃঃ ১১। 

মধ্যস্থ ২/২৪, ৪ আশ্রিন ১২৮০। 

উদ্ধত, ডাসা , পৃঃ ১৪৪। 

বাদ্ধব, ১/১। ১৩০৮ | 


১৯১৯) 


বাঙ্গালি, ১ম ভাগ, ২-৩ খও; 510780 58917 11186017501 £179 9121817)0 
52178], ০2108109, 19119 23541 
শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪২। 

বাসা/২ পু ১৯: লিখি 1০ 5, 1876. 
বাসা/২ পৃঃ ২১। 

৷ 

শী, পৃঃ ২২। 

বাসা/২, পৃঃ ২৩। 

৪.0, )019-10909177109, 1880. 
বাসা/২, পৃঃ ২৬। 

এ । 

বাসা/২, ২। 

ঘ্ঁ। 

ঢাকা প্রকাশ, ২৭.৪.১৮৭৯। 


দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, কলকাতা, পৃ ৭৫। 
ঢাকা প্রকাশ, ২৭.৪.১৮৭৯। 
810, -)0178-0909170917, 1890. 
বাসা/২, পৃ2 ২৮। 

হী, পৃঃ ২৮। 

গঁ, পৃঃ ২৯। 

এ । 

81-0, )0179-1908170081, 1880, 
এ্ী। 

ঢালা, পঃ ১৯৭। 

৪810, /0179-1000811091, 1880. 
বান্ধব, ৫/১২, ১২৫৭ । 


কেদারনাথ মজ্মদাব, ঢাকা বিবরণ, পৃঃ ৭৭। 
ঢাকা প্রকাশ, ২৮.১১ ১৮৮০ । 

বান্ধব, ৫/১২, ১২৮৭। 

ঢাকা প্রকাশ, ২২.৫* ১৮৮১। 

প্র, ৫.২.১৮৮২। 

উদ্ধৃত, ঢাঙ্সা, প্‌ঃ ১৪৮। 

81.0, 391710081-40176, 1895. 


_ ভাসা, পৃঃ ১৪৯। 


বাসা/২, পৃঃ ৩৪। 
এঁ। 


১৩০ 


৭. 


২৮০, 
২৮১. 


২৮২, 
২৮৩, 


২৮৪, 


৮৫, 


২৮৬, 
২৮৭, 


২৮৮, 


২৮৯, 
২৯০, 
২৪৯১, 
২৯২, 


২৯৩, 


২৯৪. 
২৯৫, 


২৯৬ 
২৯৭. 


২৯৮, 
৯৯. 
৩০০, 
৩০১. 
৩০২, 
৩০৩. 
৩০৪, 
৩০৫. 


৩০৬. 


৩০৭, 
৩০৮, 


৩০৯ 


৩১০, 
৩১৯, 
৩১২, 


শ্রী। 

গ্ী। 

এী। 

এ 

এঁ। 

এ, পৃঃ ৩৬। 

ঢাসা, পৃঃ ১৪৯। প্রথম চার বংসবেব বামধন্ব প্রবন্ধ সংকলন ৭00 পৃষ্ঠা |কাশিত 
হয়েছিল গ্রন্থাকারে। 

বাসা/২, পৃঃ ৩৬। 

্রী। 

এ প্‌ ৩৭। 

এ, পৃঃ ৩৯। ত্রেমামিক বৈষয়িকতত্বুকে আলাদাভাবে ধণা হয় নি। 
সোম প্রকাশ ৯.৩.১৮৮৩। 

এ, পৃঃ 8১। 

ঘর, পৃঃ ৩৯। ৃ 
বান্ধব, ৮/৫, ১২৯১। 

এ, ৮/১১, ১২৮১। 

শৈষদ খালেদ নৌমান, প্রাক স্বাধীনতা যুগের যুসপিম সম্পাদিত সাধরিক পত্রিকা» 
পরিবতন, শাবদীয় ১৩৮৮, পৃঃ ৭৯। 
মবাসা, পৃঃ €ে। 

আখবারে এসলামীয়্া, ১৩০২। 

৷ 

বাসা/২, প্‌: ৪২-৪৩। 

এ, পৃঃ ৪৬। 

ঢাকা প্রকাশ, ৩০. ৮. ১৮৮৫ 

এঁ। 

বাসা/২, পৃঃ ৪৬। 

গ্রী। 

এ, পৃঃ 8৭ । 

গ্রী, পৃঃ 8৮। 

এ, পৃঃ ৫০; টাকা প্রকাশ, ৫. ৬. ১৮৮৭ | 
গ্রী। 

ঢাসা, পৃঃ ১৫২। 

বাসা/২, পৃঃ ৫01 

এ, পৃঃ ৫১। 

এ, পৃং ৫২। 


১৩১ 


৩১৩, 
৩১৪. 
৩১. 
৩১৬. 
৩১৭. 
৩১৮. 
৩১৯. 
৩২০. 
৩২১. 
৩) ২২,০ 
৩২৩. 
৩২৪. 
৩২৫. 
৩২৬. 
৩২৭. 
৩২৮, 
৩২৯. 
৩৩). 
৩৩১, 
৩৩২, 
৩৩৩. 
৩৩৪. 
৩৩৫. 
৩৩৬. 
৩৩৭. 
২০৮. 
২৬২০১) , 
৩৪০. 
৩৪১. 
৩৪২. 
৩৪৩. 
৩৪৪. 


৩৪, 


মুবা্গা, পৃঃ ৭। 
ঢাকা প্রকাশ, ১১. ৯. ১৮৮৭। 
বাসা/২, পৃঃ ৫২। 

ঢাসা, পৃঃ ১৫২। 

ঢাকা প্রকাশ, ১.৭. ১৮৮৮। 
উদ্দেশ্য মহত, ৩/২, আঘাঢ, ১২৯৭। 
এঁ। 

বাসা/২, পৃঃ ৫২। 

ভর, পৃঃ ৫৩। 

গ্। 

এ, পৃঃ ৫৪ 

গ। 

এ, পৃঃ ৫ে। 

ঢাকা প্রকাশ, ১২. ৮. ১৮৯৪। 
বাসা/২, পৃঃ ৫৭। 

এ, পৃঃ ৫৮। 

এ, পৃঃ ৫৯। 

এ । 

ঘঁ। 

এ, পৃঃ ৬০। 

এ, পৃঃ ৬২। 

শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাণ্ুজ্ঞ, পৃঃ ৩৪২। 
বাসা/২, পৃঃ ৬২। 

81.0, )91091%--0811785 1898. 
/8/৬, 1892-1893. 

81.0 49174817%-10179, 1894. 
এঁ। 

বাসা/, পৃঃ ৬৬। 

810, /217091৬-410479, 1894. 
এঁ। 

এঁ। 

বাসা/২, পৃঃ ৬৭। 

হিন্দু পত্রিকা, ৪-৫ খণ্ড, ৯ ও ১০ সংখা, পৌষ ও মাধ ১৩১৪; ঢাকা প্রকাশ, ১০. 
৩, ১৮৯৫। 

9102, 4181710191--461175 1899. 
বাসা/২, পৃঃ ৬%। 


খ 


৩৪৮, 
৩৪৪. 
৩০, 
৩৫১, 
৩৫২, 
৩৫৩, 
৩৫৪, 
০৫৫, 


৩৫৬. 
৩৫৭ 


৩৫৮, 
৩৫৯, 
০৬০, 


৩৬১. 
৩৬২. 
৩৬৩, 
৩৬৪ 

৩৬৫. 


৩৬৬. 


৩৬৭, 


৩৬৮. 
৩৬৯, 
৩৭০. 


৩৭১ 
৩৭২ 
৩৭৩ 


৩৭৪, 


৩৭৫. 


৩৭৭, 
৩৭৮. 
৩৭৯, 
৩৮০, 
৩৮১, 


৪1.0, 19017001--00119, 1895. 

960০, )011-090617081, 1895. 

লি, 1০. 5, 1895. 

এ, 1৭০ 37, 1895. 

বাসা/২, পৃঃ ৭791 

এ, পৃঃ ৭১। 

বাসা/২, পৃঃ ৭১। 

810, 47170191-110175, 189%, 

বাসা/২, পৃঃ ৭৩। 

810, 4916121-46179, 1897. 

এী। 

810১, 1011৬-1050611091, 1897. 

বাসা/২. পৃঃ ৭521 

৪810 391701201৬-00179, 1897. 

বাসা/ই, প্‌২ ৭৫। 

81.0, 19171191৬-10178, 1898. 

বাসা/২ পঃ ৭নি। 

310, 09171018141 0179, 1894. 

বাসা/২, পৃঃ ৭৭। 

8৪10১, 19170121৬-10179, 1898, 

ম্বালসা, পৃঃ ২০-৪৯। 

আবদূল কাদির, 'কোহিনুব" মুসলিম বাংলা সাময়িকপন্ত, পৃ: ১০৪ । 

এ । 

উদ্ধাত, এ, পৃ *১৫। 

মৃবাসা, পৃঃ ১৫। 

লজেন্্নাথ বন্দোপাব্যার, অক্ষয় কুমার সৈল্রেয় (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), 
কলকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ৯২-২১। 
বাসা/২, পৃঃ ৭৮। 

এ পৃঃ ৭৮। 

ঘী, পৃঃ ৮১। 

ধ, পঃ ৮০। 

প্র, পৃঃ ৮২। 

না, 13০, 1, 1300. 
বাসা/২ পৃঃ ৮৩ । 
লৈষদ খাদেম নৌনান, প্রাপ্ত পু :৮২। আনিস্থজ্জামান পত্রিকাটিকে শুধু বাজশাহীর 


বোয়ালিয়াব 'নব-অল-ইমান' সমাজের মুখপত্র বলে উল্লেখ করেছেন । মুবাসা, পৃঃ ৬৪। 


৯৬ 


৪০9০0, 
৪০১. 
৪80২, 
৪০৩, 
898. 
8০. 
১৯৬, 
8০৭. 


অমবাসা, পৃঃ ৬৪। 

আরতি, ১৩ ও ৫-৭ খণ্ড ' 

বাসা/২, পৃঃ ৮৩। 

আরতি, প্বোক্ত। 

বাসা/২, পৃঃ ৩৪। 
এ, পৃঃ ৬৫। 

মুবাসা পৃঃ ৬৫। 

বান্ধব, আষাঢ়, ৯৩০৯1 

সুবাসা, পঃ ১২২। 

ধূমকেতু ২/৬-৮, ১৩১১। 
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উপরোক্ত আলোচনা, এবং সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের 
ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি মংবাদপত্র বা সামরিকপত্র গম্পর্কে সম্পূর্ণ 
তথ্য পাওয়া যায় না। একটি পত্রিক। কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা গেলেও 
কখন লপ্ত হয়েছিল, প্রায় ক্ষেত্রেই তা' জানা বায় না। এর কাপণ পুববঙ্গে 
উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় সব পরব্র-পত্রিকাই এখন বিল্প্ত। তাই আমাদের 
সম্তঘ্ট থাকতে হবে স্বল্প তথ্য নিয়ে এবং ভার ওপর ভিত্তি করেই অনুমান 
করে নিতে হবে অশেক কিছু। 

আমার আলোচা সময়ে, বাংলাদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই 
কম। এর কারণ অবশ্য অজানা নয়। একটি সাগ্তাছিক পত্রিক। প্রকাশের জন্য 
যে অবকাঠামো, যেমন প্রেস, দক্ষ কম্পোজিটর, সংবাদ সংগ্রহের স্ুবিধ৷ 
ইত্যাদির অভাব ছিল এবং তা স্বাভাবিক | ফলে সংবাদ ভিত্তিক পন্রিকরি 
থানিকটা চাহিদা] থাকলেও তার সংখা! বাড়োন এবং যে সব পাত্রক। বেরিয়েছিল, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেশী দিন টেকেনি। 

এ সময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার স্বল্পতা স্পটত চোখে পড়ে। এই 
দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি 
এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। সুতরাং কোন রকম উপংন্ু ছাড়াই বল। 
যায়, অঞ্নৈতিক, শিল্প, সামাজিক সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মূষলমানরা ছিল অনেক 
পিছিয়ে । মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখনও অপরিণত এবং দেখা যাচ্ছে সম্পূদায়গত 
ভাবে সমাজে তার কোন প্রভাব ছিল ন]। 

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল সীমিত, সামগ্রিকভাবে বাংল। 
সংবাদপত্রের পশ্চাদমুখীনতা নিয়ে 'আলোচন৷ করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখে 
ছিলেন, এর কারণ 'আধথিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা” । ধনীর সংবাদপত্রকে সাহায্য 
করেছেন ঠিকই কিন্ত পুঁজিপতি লগ্ী করেন নি সংবাদ পত্রের জন্য ।১ 
কারণ স্মাভাবিক। আমর! ত্বাগেই দেখিয়েছি, পনিবেশিক কাঠামোয়, অধস্তন 
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শ্রেণী হিসেবে বাঙ্গালী ধনবানর! শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চাইতে 
জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। উম দাশগুপ্ত লিখেছেন, 
১৮৭০-৮ সাল বাংল! ভাষায় প্রকাশিত একশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরটি ছিল 
একক উদ্যোগে প্রকাশিত, চারটি যৌথ উদ্যোগে । চট্টোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত যে 
মস্তব্য করেছেন অনেকাংশে তা সত্য হলেও প্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল 
বানিকট। ভিননতর। 


কি 


পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় অনেক সংবাদপত্রকে রক্ষা করেছেন ধনী ব্যবসায়ী 
বা সম্পন্ন মধ্যশ্রেণী | অর্থাৎ সেখানে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পুষ্ঠপোধকতার ব্যাপারটি 
খানিকটা ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলি ঠিক এঁ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করেনি । এর একটি কারণ হয়ত এই যে, পূর্ববঙ্গের জমিদারর৷ প্রায় ম্েত্রেই 
ছিলেন অন্পস্থিত জমিদার। নব্য অভিজাত বা ধনীরাও সময় কাটাতে ভালো- 
বাসতেন রাজধানী কলকাতায়। ফলে উনিশ শতকে বাংলাদেশে অনেক পত্রিকা 
বোরয়েছিল যৌথ উদ্যোগে অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মখপত্র হিসেবে 
(অন্তত প্রাথমিকভাবে হলেও)।৩ ধনী জয়িদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি 
পত্রিক! প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তাঁর তা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সামনে 
রেখে । অবশ্য পেশাজীবী ব! মধ্যশ্রেণীরও যে স্বার্থ ছিল না তা নয়, কিন্তু 
তার চেয়েও তীব্র ছিল বোধহয় তাদের ভ্রানাকাঙক্ষা এবং নতুন কিছু করার 
আগ্রহ | বাংলাদেশে অধিকাংশ পন্র-পত্রিক। যার। প্রকাশ করেছিলেন তারা ছিলেন 
ছোটখাট উকিল, সমাজ সেবী, ব্রাক প্রচারক ব। শিক্ষক । একই ব্যক্তি একাধারে 
ছিলেন সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক সবকিছু । তাই দেখা গেছে, যতদিন 
প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা উদ্যম টিকে ছিল, ততদ্দিন পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। 
আবার এসব পত্রিকার সংগে যুক্ত ব্যক্তিবর্গই পরিচিত ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের 
বুদ্ধিজীবী হিসেবে । 

যোগাযোগের অভাবে বা বলা যেতে পাবে, বিচ্ছিন্নতার কারণে, বিভিন্ন 
অঞ্চল, এমনকি আদিম পাঁড়াগ৷ থেকে পরধস্ত পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। অথবা হয়ত এ বোধ কাজ করেছিল যে যদি ঢাকা থেকে পত্রিক! 
বের করা সম্ভব হয় তাহলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে তা হবে না কেন? 

ঢাক। বা মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পন্রিকারই প্রচার সংখ্য। ছিল 
অস্বাভাবিক রকম কম। ১৮৬৩ সালের মরকারী হিসাব অনুযায়ী, “ঢাকা নিউজ, 
“ঢাক প্রকাশ', “ঢাক দর্পণ' এবং এহন্দ হিতৈষিনী'র প্রচার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
৩০০, ২৫০, ৩৫০ এবং ৩০০ কপি।৪ ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা 
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যার, ঢাক! প্রকাশ'এর প্রচার সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং “হিম্পু 
হিতৈষিণী'র ১০০ কপি।& ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পরিচিত পত্রিকার 
সম্মিলিত প্রচার সংখা] ছিল ৩২৭৭ কপি । এর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল 'রাজশাহশ 
সমাচার'এর-_মাত্র ৩১ কপি।৬ ১৮৯০ এর আরেক হিসাবে জান! যায়, ছুয়টি 
পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে "ঢাক প্রকাশ'এরই 
প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০ কপি।+ পত্রিকার বিকাশেব এও ছিল একটি অন্তরায় । 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্ষে কোনরকম উপান্ত ছাড়া এটাও পরিস্কার হয়ে যাঁয় যে, বাংলা- 
দেশের প্রার সমস্ত জনসংখ্যাই ছিল নিরক্ষব (পার্থ চট্োপাধায় তীর পরোক্ত 
গ্রন্থ, সরকারী হিস'ব উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, বাংলায় অক্ষবন্জীন সম্পন্ন 
লোকের সংখ্য। ছিল ছিল শতকর! তিনভাগ মাত্র, পৃঃ ৯১)। রমেশচন্দ্র মজযদার 
লিখেছেন, কেন গ্রামে হয়ত মাত্র একটি খববেব কাগজ আমত। তখন খবর 
জানতে হলে লোকজন গ্রামের পোষ্ট অফিসে এসে হাজির হত। একজন পড়ত 
এবং বাকী সবাই শুনত।৮ 


এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিক। প্রকাশের ব্যয়ের দিকটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। 
এ আমলের তুলনায় ছাপা বা কাগজের খবচ খুব একটা কম ছিল না। এ 
ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক বায়তে৷ ছিলই | 'ঢাক। প্রকাশ'এ ১৮৬৩ দালের এক বিজ্ঞাপন 
থেকে জানা যায়, পাইকা টাইপে প্রতি ফর্সা ডাপার জন্যে লাগত গুম টাকা 1৯ 
'পলী বিজ্ঞান' এর মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯ টাক। এবং ২২ 
টাক! ৬ আনা। অন্য দিকে ডাঁকমাশুলের ব্যর ছিল 8০ টাকা .১০ 

সাধারণত একটি পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস হল প্রচার ও বিজ্ঞাপন । 
প্রচারের কথাতে আগেই উল্লেখ করেছি । এবারে বিজ্ঞাপন । উনিশ শতকের 
বাংলাদেশের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রার থাকত না৷ বললেই 
চলে (দূ এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে. যেমন, বেঙ্গন টাইমস)। এ থেকে 
বাংল।দেশের তৎকালীন শহর ও শহরকেন্দ্রিক ব্যবস৷ বাণিজ্য সম্পকে ধারণা 
করা চলে। অর্থাৎ এগুলির কোনটিরই বিকাশ হয়নি । তবে দেখা গেছে, অনেক 
ক্ষেত্রে, পত্রিকার দাম কম হলে, কাটতি বাড়ত। যেমন, ঢাকার এক পয়সার 
দূ'টি কাগজ “শুভসাধিনী ও “হিতকরী'র প্রচার সংখ্যা ছিল গড়ে ৫০9০0/৬০০ 
কপি।১১ কিন্ত পণ্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সন্তব ছিল না সবসমর কাগজের 
দাম কমিয়ে রাখা । 

যেছেতু বিজ্ঞাপনের উপর পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোন ভরসা ছিল না, তাই 
গ্রাহকদের তারা নানারকম স্ুবিধ৷ দিয়ে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইতেন। যেমন, 


১৯২৭ 


'গৌরৰ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, গ্রাহকরা 
“আপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে তাদের “বংশ লতিকা' 
পত্রিকায় মুদ্রণের জন্যে পাঠাতে পারেন। শুধ্‌ তাই নয়, যারা অগ্রিম গ্রাহক 
মূল্য দেবেন তাদের উপহার দেয়া হবে একটাকা ভিনআনা মুল্যের পাঁচখান৷ 
বই। সুবিধা দেয়৷ হবে বিক্রেতাদেরও।১৭ 

“চাক! প্রকাশ এর বাধিক গ্রাহক মূলা ছিল পীঁচ টাকা । কিন্তু “অসমর্থদিগকে' 
তিনটাকাতেও পত্রিকা দেওয়া হত। তা" সত্বেও পাওয়া যেত না গ্রাহক । 
১৮৭১ সালে গ্রামবার্তী প্রকাশিকা” লিখেছিল, ঘোলবছর ধরে প্রতিকলতা সত্বেও 
পত্রিক! প্রকাশিত হয়েছিল, তুলে ধরেছিল নানা রকম নিপীডনের কাহিনী, 
পালন করেছিল কতব্য। কিন্ত গ্রাহকগণের অবহেলা বা বনতে গেলে পাওন৷ 
টাকা পবিশোধ না করার কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ হওয়ার 
সময় পত্রিকার গ্রাহক মংখ্যা ছিল মাত্র দূশো কপি!১৩ কিন্তু গ্রাহক সংখ্য। 
বদ্ধি পাওয়ারতো কোন কারণ ছিল না। কারণ নিরক্ষরতা. কারণ ক্রয়ক্ষমতা | 


তথ্যনির্দেশ 

তা পার্থ চট্টোপাধ্যার, প্রাণ্ডজ্ঞ, পৃঃ ৯৮। 

. [01719 095060019, 179 17019101855, 1870-1880, 178০909117 /551817 
5610195 ৬০1. |1, 01. 2, /00111 19717, 00. 216-17. 

৩. যেমন, “ঢাকা নিউজ+ বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে ॥ এ ছাড়া, ঢাকার 'মনোবঞ্জিকা, 


'সংস্কার সংশোধনী, "ঢাকা প্রকাশ” “হিন্দু ছিতৈষীনী' 'শুভসাধিনী', 'ঈষ, বঙ্গবন্ধু 
'সারত্বতপত্র, যুবক সুহৃদ", 'সেবক,, “আবা, বা বরিশালের “পরিমল বাহিনী” অথবা 
ময়মনমিংহের, “বাঙ্গালি, “হরিভক্তি তবঙ্গিনী, পাবনার 'উদ্যোগবিধায়িনী” রাজশাহীর 
“হিন্দু-রঞ্জিকা* প্রভৃতি ছিল বিভিন্ন গোঁছ্ঠী বা সভার মুখপত্র। 


৪ [21008901105 ০01 €165 0০0৬9111781 0 89101 11 09 039177918|1 
091988 017)9181) 43811211865, 070. 4-5. 
রে, £110081 7960011 01 16 ৬9171790010 1395/510910615 11 8917091)  0001119 
1867, 110178 11015 3900103 72090901119, উদ্ধৃত, পার্থ চট্োপাধ্যায়, প্রাগুত্তর, 
পৃঃ ৯১। 
৬. লি, নং, ১, ১৮৮০, পত্বিকাগ্ডলি ছিল-_ 
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (মাসিক) *- ১৭৫ কপি 
সংশোধনী এ ৬০০ » 
রাজসাহী সমাচার ৩৯ %। 


উ*্১৮ 


ভারত যিহির -্- ৬৭১ ১, 


ঢাক! প্রকাশ ম্প ৩৫০ ৯, 
হিন্দু হিতৈষিণী -- ৩০০ *, 
হন্দু রঞ্জিক। - ২০০ ,, 
রঙ্গপুর দিকৃপ্রকাশ - ২৫০ ॥, 
সন্রীবনী ৮" ২৬০ ১, 
শ্রীহট প্রকাশ -- 88০0 », 
৭. 91, নং ৫২, ১৮৯০, পত্রিকাগুলি ছিল-_ 
আহমদী 8৫0 5 
হিতকরী -- ৩০ ৯», 
ডকবার্তী - ৫০0০ ॥, 
ঢাকা প্রকাশ - ১২০০ 5, 
হিন্দ বঞ্জিক। -" এঁটে 
সারস্বত পত্র -- নি 


ঢাকা প্রকাশেব প্রচাধ সংখ্যা বেডেছিল হিন্দ পুনকথানবাদী আন্দোলনের জন্যে। 
৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, জীবনের ক্মৃতিদীপে,' পৃঃ ১০। 
৯. ঢাকা প্রকাশ, ৩০.৪.১৮৬৩ 2 এটা বই ছাপার খরচ। 
১০ বাসাসা, প্রঃ ৪১০। 
১১, ৬.৬. 17017191) ১ 51081015015981 2০০০২171001 89171021. ৬০1. ৬ 79251177218, 
১২. চাকা প্রকাশ, ৮.৮. ১৮৮৮ । 
১৩ 77. নং ১৭, ১৮৭৯৪ 
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সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদ-সাময়িকপত্র সবসময় 
জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে মাত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের 
সংবাদপত্রগুলিও এর ব্যতিভ্ঞম নয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদ-পাময়িকপত্র সমর্থন করত 
একটি বিশেষ গোষ্ঠি বা দল বা! সম্প্রদায়কে | বিনি এর কোনটির জংগে জড়িত 
ছিলেন না,তিনি তার আপনঞ্টি, ইচ্ছা প্রতিকলিত করতেন স”্বান্*াময়িকপত্রে। 
কিন্ত তার সঙ্গেও সম্পর্ক থাকত প্রত্যন্গ অথবা পবোক্ষভাবে কোন আদর্শের । 
কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, ধেমন, “ঢাঁকা নিউজ" সমর্থক ছিল নীলকর- 
দের। “ঢাক। প্রকাশ প্রথমে শ্্াঙ্দগ এবং পরে গৌঁডা হিন্দুদের মখপত্র ছিল। 
বঙ্গবন্ধু ছিল বানধদের মুখপত্র । “গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা' বিরোধিতা করেছিল জমিদার 
নীলকরদের অত্য'চারের | “বেঙ্গল টাইমস' আবার জমর্থক ছিল ইংরেজদের । 
উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছেল প্রধানত: রচনা ভিত্তিক । অর্থাৎ ছোট 
খাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যে কোন একটি সংবাদ বা বিষয়কে নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা, মতামত ছাপা হত। খবরের মধ্যে স্বানীম খবর থাকত কিছু আর 
থাকত বিদেশী কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর । মাঝে মাঝে ছাপা হত মফস্বল 
থেকে পত্রিকাব ভক্ত প্রেরিত সংবাদ । ছিল চিঠিপত্রের কলামও। তবে বিষয় ভিত্তিক 
রচনা বা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদকরা নিজস্ব মতামত তলে ধরতেন। 


প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের শিজন্ব মতামত থাকত। তবে তাদেব প্রধান 
সম্পাদকীয় বিষয় ছিল জমিদার-রায়ত এসং সাম্প্দায়িক জম্পর্ক, সমাজ সংস্কার, 
ইংরেজ শাসন নিয়েও অহরহ মন্তব্য করা হত । তবে সম্পূদায় বাদল বা শোষ্িগত 
কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম গুরুত্ব আরোপ করা হত। কারণ সমাজ ব৷ 
রাজনীতি সম্পর্কে শ্রাচ্ছ, হিন্দু ব: মসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন । কিন্তু অর্ত গড 
মিলও ছিল কিছু এবং সে মিলই হল ওুঁপনিবেশিক আমলে পূর্ববজের বুদ্ধিজীবী- 
দের চরিত্র যা আগে বিস্তুতভাবে আলোচনা করেছি। 

আঁযার আলোচ) সময়ের পূর্বে বাংলার লাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি- 
ভঙ্গী কি রকম ছিল? সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, যেখানে ভারতীয় মালিকানা- 
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ধীন ইংরেজী কাগজগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংস্বারমূলক সেখানে অধিকাংশ বাংলা 
পত্রিকা ছিল রক্ষণশীল এবং তা সেই আমলের ঝৌক তুলে ধরে । রক্ষণশীল 
এবং সংস্কারবাদীদের এই দ্বন্দে শেষোক্তরা গুরুত্বপুর্ণ জয়লাত করেছিল তবে 
অস্তিম ঝৌক ছিল রক্ষণশীলদের পক্ষেই . . . হিন্দ স্মপুদায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
মূলতঃ থেকে গেল রক্ষণশীল এবং সংবাদপন্রে তাই হয়েছিল প্রতিফলিত ।১ 

তিনি সামগ্রিকভাবে অখণ্ড বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে এ মন্তব্য করে- 
ছেন এবং পূর্ববঙ্গে তখন কোন পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এ পটভ্মিকায়ই 
এ অঞ্চলের পত্রকাগুলি প্রকাশিত হরেছিল। নীচে, বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য উদ্ধৃত করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি _ প্রধানত: কোণ বিষয়- 
গুলি তুলে ধরেছিল পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি, তাদের ঝোঁক বি একই 
রকম থেকে গিয়েছিল বা একটি সম্পুদায় কি চোখে দেখেছিল অন্য সম্পুদায়কে 
ইত্যাদি। 


আঞ্চলিকতা পেরেজ) 

সম্পাদকদের একটি প্রিয় বিষয় ছিল পূর্ববঙ্গ- অখণ্ড বাংলার হলেও তীর! 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদাভাবে দেখেছিলেন পূববর্জকে। বা বলা যেতে পারে এক 
ধরণের আঞ্চলিকতা৷ কাজ করেছিল এখানে । 


১৮৭৬ সাল, “ভারত মিহির" লিখোষ্টল, কলকাতার উন্নতিতে আমব৷ ঈঘিত 
নই। দঃখ হয়, পূর্ববঙ্গের পশচাদমুখীন্তা দেখে । অথচ পূর্ববঙ্গের এককালের গরি- 
মার কথা কে না জানে? কলকাতা ব৷ তার আশপাশ থেকে অনেক দর হওয়ায় 
পূর্ববঙ্গের কোন রাজনৈতিক জীবন নেই | . . . ইংরেজদের মঙ্গে নেই পূর্ববঙ্গের 
কোন সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক। কলকাতায় গত ষোল বছরের যত রেল লাইন 
হয়েছে তার এক কণাও হয়নি পূর্ববঙ্গে। অথচ, ঢাকার পাট ও বরিশালের 
চাল অন্ন যোগায় অজস্র লোকের মুখে । আরেকটি সংখ্যায় বল হয়েছে, 
সরকার পুববঙ্গ থেকে রাজস্ব পান লিরাট অংকের অথচ পূর্ববঙ্গে খরচ করেন 
সবচেয়ে কম। 

ভাষা, সাহিতোর ক্ষেত্রেও এই সৃক্ষা বিরোপ ছড়িয়ে পড়েছিল । কলকাতার 
*সোমপ্রকাশ' একবাঁপ লিখেছিল, পর্াঞ্চলের লোকজন লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় 
এমন রীতি অনুকরণ করেন যা 'শ্তিকটু'। “যদি পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাকারগণ এ সকল 
দোষ পরিত্যাগ করিয়। লেখেন, তাহা হইলে তাহাদিগর পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ 
অনুগ্রহ প্রকাণ করা যাইতে পারে" । “ঢাক! প্রকাশ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলি।৪ 
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এবং এই প্রসঙ্গের জের টেনে পরে লিখেছিল '. . . আমাদিগের সহযোগী (কল- 
বাতার একটি পগ্রিক1) আরে। বলেন, কলকাতার তাষাকেই বাংলা ভাষার আদ 
করা কর্তব্য । আমাদিগের মত ইহার বিপরীত” ।৫ 


বাষক, জমিদার, নীলকর, চা-কর 

জমিদার এবং নীলকরদের সম্পর্কে (বিশেষকবে জমিদারদের সম্পর্কে) পৃৰ- 
বঙ্গের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রায় প্রতিটি সংখ্যার কোন না! কোন সংবাদ 
থাকত । এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল হরিনাথ মজমদার সম্পাদিত 
কমারথালী থেকে প্রকাশিত থাম বার্তা প্রকাশিকা' তিনি তার পত্রিকায় এক 
বার লিখেছিলেন জমিদাররা তো৷ বটেই পুলিশও গ্রামবার্তা'র ওপর সন্ত নয়। 
“কিন্ত আমরা সত্য প্রকাশ করিতে কাহারও তর্জন গর্থন ও রাগে ভীত নহি। 
কারণ প্রতিজ্ঞ করিরাছি, যিনি যে অত্যাচার না করুন কেন, সত্য জানিতে 
পারিলে তাহ! মুক্ত কণ্চে প্রকাশ করিব। . .. গ্রাম ও পল্লীবার্দীর দূঃখি প্রজার 
হিতার্থে, লেখনী পরিচালন। করিতে যথার্থ অত্যাচার কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে, 
দশ বৎসর যথাপাধ্য ক্রটি করে নাই। এবং এখনও শৈথিলা করিবে না। 
ইহাতে যদি আমাদিগের বিপদ ঘটে তবে তাহা তৃণব্থৎ মনে করিব, ষড়চক্রে 
পড়িয়া যদি প্রাণ যায়, তবে তাহ। অপেক্ষ। প্রাণত্যাগের স্ুদমর আর কি আছে?" 
জমিদার ব৷ প্লাম্টারদের অত্যাচার সম্পর্কে সম্পাদকর৷ সোচচার ছিলেন বটে কিন্তু 
কখনও তারা লেখেন নি যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা ছোক য1 ছিল প্রায় 
সফল অতা'চারের হব। 

গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থক “হিন্দু হিতৈষিণী' লিখেছিল - গ্রামাঞ্চলে যেসব দাঙ্গা 
হাল'মা হর তার কারণ জমিদাররা নয়-_রায়তরা । দেশের অধিকাংশ জমিদারই 
শিক্ষিত এবং তাঁরা রায়তদের ভালোবাসেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে । বা -- বাংলায় যে প্রজ। 
অসন্তোষ হয় তার কারণ অনেকে যে বলেন খাজন৷ বৃদ্ধি তানয় বরং (ক) শাসক 
কর্তৃক প্রজাদের সুবিধা প্রদান এবং (খ) দুষ্ট প্রজাদের ছল-চাতুরী যা! প্রজাদের 
মধ্যেও স্রাধিকার চিন্তার বিকাশ ঘটায় 1৮ 


অন্যদিকে, ব্রাহ্মদের সমর্থক গ্াাকা প্রকাশ' লিখেছিল, “জমিদারেরা অন্ন 
প্রাশনের সেলামি, চুড়াকরণের সেলামি, বিবাহের সেলামি ইতাদি বার করিয়া 
রাইয়তের রক্ত শোধিরা লন। গবর্ণমেণ্টের এতত্প্রতি কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর! কর্তব্য ।৯ কিন্তু টাক৷ প্রকাশ আবার এও লিখেছিল -- "সম্পৃতি অনেকেই 


১৪২ 


লর্ড কর্ন ওয়াস বাহাদুরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি গোষারোপ করিতেছেন । 

কিন্ত আমরা তাহাদিগের বাক্যের অনুমোদন করিতে পারি না।”১০ 
গ্রামবার্তাপ্রকাখিকা' শিখেছিল, “কটকিদার তালুকদার জমিদার ও রাজা 

সকলেই সমান। প্রজা মরুক বাঁচুক শোষণ করাই তীহাদিগের কার্য ।১১ 


নীলকর ও চা-করদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হিন্দু হিতৈষিণী লিখেছিল 
অনেকেই জানেন যে, ইংল্যান্ড থেকে অনেক নীলকর বা চা-কর যখন ভারত- 
বর্ষে পদাপন করেছিলেন তখন সম্প্ডি বলতে টুপি ছাড়া তাদের কিছুই ছিল 
না। কিন্ত কিরে গেছে তারা অজস্র সম্পদের মালিক হয়ে। * -- তাদের 
(কুলীদের) প্রভুর ক্চিৎ মনে করে যে তারা মন্ষ্য জাতির অংশ এবং জুখদঃখ 
নামক অনুভূতিগুলি তাদেরও আছে।১২ চা-করদের অত্যাচার সম্পর্কে 'ঢাকা 
প্রকাণ্‌ মস্তব্য করেছির -'যনি সত্যতম বৃটিশ অধিকারেও, আমাদিগকে এই 
সকল অত্যাচার দেখতে হইল, তাহা হইলে আর মুসলমানদিগের অধিকার 
নিন্দনীর কিসে? বুসরযান অবিকার সময়ে প্রজাগণ কি ইহ।অপেক্ষা অধিক 
অত্যাচারিত হইত” ?১৩ 


“সিবিল সাভিস' 


চাকরি-বাকরি বিশেষ করে সিভিল সািম নিয়েও হৈ চৈ কম হয় নি। 
গ্রামবার্তাপ্রকাশিৰ1” লিখেছিল--সিভিল সাভিগ পরীক্ষা প্রবর্তনের সময় ইংরেজরা 
ভেবেছি জাত্যাতিমান ত্যাগ করে আরতায়রা ই্্র্যাণ্ড যাবে না| আর কেউ 
গেলেও তার সংখ্যা দূ*একজনের বেশী হবে না। তারা ভেবেছিল এতে ইংরেজ- 
দেরও ভয়ের কিছু থাকবে না আর তার। যে উদার এটাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু 
দেখা গেল জাত্যাভিমান প্রতিকূলতার স্যষ্টি করতে পারছে না তখন তার৷ সংস্কৃতে 
নাম্বার কমিয়ে দিল। তার পর কমালো বয়স । সুতরাং বারবার এ ধরনের কৌশল 
গ্রহণ নাকরে সোজা কথায় বলে দিলেই হয় যে, ভারতীরদের সিভিল সাভিসে 
নেয়া হবে না। কারণ কোন নীতি সম্পকে মানুষের ততক্ষণই শ্রদ্ধা থাকে 
যতক্ষণ সেই নীতি সম্পর্কে সে অন্তর থাঁকে। কিন্ত নীতিটি পরিস্কার হয়ে উঠলেই 
মানুষ বিদ্বেষী হয়ে ওঠে ।১৪ 

'ভাঁরত মিহির, দূঃখ করে লিখেছিল --উচচপদে নেটিভরা আসীন হোক 
তা শুধু চাকরির কারণেই আমর! চান্ভি না। আঁমরা চাই নেটিভরা প্রশাসনে 
অংশ গ্রহণ করুক। ইউরোপীয় এবং বামাদেরও অনেকের বিশ্বাস, দেশীররা 
ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারবে না। আমর! এ কথা বিশ্বান করতে রাজী নই। এট 


৯৪ 


কি অসম্ভব কথা নয় যে, ভারতে পাঁচজন লোকও পাঁওয়। যাবে না এ পদের জন্যে। 
মৃত্যুকালে আমাদের দ্‌:খ থেকে যাবে শুধু এই যে ইউরোপীয়দের পক্ষপাতিত্ 
ও অন্যান্য আচরণের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারলাম না।১৫ 


কিন্তু সিভিলিয়ানদের আচার-আচরণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পাদকদের 
পছন্দ ছিল না। “হিন্দু হিতৈধিনী' লিখেছিল, সরকারী কর্মচারীরা অধস্তন ব! 
জনসাধারনের সংগে খারাপ ব্যবহার করেন কারণ তারা মনে করেন ভালে! 
ব্যবহার তীদের সম্মান ক্ষন করবে।১৬ “ঢাঁক। প্রকাশ' এর মতে-_তীহাদিগের 
ইচ্ছা এই যে, দেশীয়রা তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভূমি লোটাইয়া 
সেলাম করে এবং তাহাদিগকে গৃহপ্রবেশ সময়ে দেবগুহগামী লোকের ন্যায় 
ত্যান্ত পাদূক হইয়া প্রবেশ করে । ১ 


শিক্ষা/সমাজ সংস্কার 


শিক্ষা, সমাজ সংস্কারেও কম আগ্রহ ছিলন। সম্পাদকদের । বরং অন্যান্য 
বিষয় থেকেও এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ খানিকটা বেশীই ছিল। অবশ্য সমাজ 
অংস্কারের অর্থ একেকজনের কাছে ছিল একেক বকম। বান্মাবা সংস্কার বলতে 
যা বুঝতেন গোঁড়া হিন্দুরা নিশ্চয় তার সমর্থক ছিলেন না। 

পূববঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য পড়ে মনে হয়েছে, 
সম্পাদকরা আগ্রহী ছিলেন স্ত্রী শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও মাতৃ- 
ভাষায় অধ্যয়নের প্রতি। 

ভাওয়ালের জমিদার কালী নারায়ন রায় একটি অবৈতনিক ইংরেজীবাঙ্গাল! 
বিদ্যালয় স্বাপন করেছিলেন । এ পরিপ্রেক্ষিতে শশকা প্রকাশ' লিখেছিল, 'যে দিবস 
কালীনারায়ন বাবু আপনার কন্যার বিবাহে প্রায় লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া অনেক 
রং তামাসা করিয়াছিলেন। তাহার কোন আত্মীয় আমাদিগকে সেই সকল পত্রস্থ 
করিয়৷ তাহার এইটুক প্রণংসা লিখিতে অত্যন্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু আমরা 
তাহাতে উপেক্ষা করাতে তাহারা আমাদিগের প্রতি আন্তরিক বিলক্ষণ অসন্ভষ্ট হন। 
কালী নারায়ন বাব স্বীয় কন্যার বিবাহে যে রাশীকৃত অর্থ ব্যয় করেন, তনিমিত্তে 
তিনি আমাদিগকে কিঞ্চিম্মাব্রও প্রশংসা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্ত এখন 
যে তিনি একট! সামান্য অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্বাপন করিলেন, তজ্জন্যে 
আমর তাহাকে সহস্ববার সাধুবাদ প্রদান করিতেছি । ১৮ 

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” লিখেছিল-_ গ্রাম্য পাঠশালাগুলির অবস্থা! খুবই খারাপ। 
গুল মশাইদের বেতন আড়াই থেকে তিনটাকা | ম্যাজিম্ট্রেটের সময় নেই, তাই 


১৪১ 


পুলিশরাই পরিদর্শক যার ফল ভালো না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠশাল৷ 
সরাসরি শিক্ষা বিভাগের অধীনে আনা দরঞ্ার। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, 
কিছুদূর পডার পর ছাত্ররা আর কৃষির দিকে নজব দিতে চায় না। এমন ব্যবস্থা 
কি করা যায় না যেখানে সকালে পড়াশোন। হবে এবং বিকেলে নজর দেয়৷ 
হবে কৃষিকাজের দিকে । তাহলে পড়াশোনার ব্যাপারে অভিভাবকদের হয়ত 
আর আপত্তি থাকবে না” ।১৯ 


“চারু বার্তা" মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়ে লিখেছিল, উচচশিক্ষা বিশেষ 
করে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা দূর হলে উন্নতির পথ প্রশস্ত 
হবে। মুসলমান ভাইর” যদি ইংরেজী শিক্ষার স্ুবিধা না৷ বোঝেন তা হলে ভুল 
হবে। কিন্ত এ সুযোগ গ্রহণ করলে সরকারী চাকরিতে তাদের সংখ্যা বছি পাবে 
এবং চাকরির জন্য কাউকে তোঘামেদ করতে হবে না।২০ 

স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা" লিখেছিল -_ “এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগের 
মধ্যেও অনেকে স্ত্রী শিক্ষার বিরোবী, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি। 
কেহ কেহ স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহদাতি প্রধান প্রধান বঙ্গবাসীও ইংরাজদিগের সাক্ষাতে 
স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া অতীব কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু 
তাহাদিগের অন্তঃকরণের ভাব তদ্রপ নহে। অনেকে পরোক্ষ স্পটক্ষরে ইহার 
দোষ কীর্তন করিয়া থাকেন। তাহারা যে সকল দোষের উল্লেখ করেন, তন[ধ্যে 
দুই একটি স্বীকার্ষ্য। কিন্ত বিশেষদ্ূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দোঁষা- 
পেক্ষা স্ত্রী শিক্ষায় গুণের ভাগই অধিক। অতএব এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যতই 
শিক্ষিতা হইবেন, ততই যে এদেশের কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে আর সংশয় 
নাই।”২ ১ 

মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে সম্পাদকর৷ প্রায় একমত ছিলেন। মাতৃভাষার 
উপযুক্ত মর্যাদার জন্য তাঁরা লেখনী চালনা করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এ ক্ষেত্রে 
তাদের মনোবেদনা স্প্ট হয়ে উঠত। হরিনাথ মজমদার আক্ষেপ করে লিখে- 
ছিলেন-_'পৃর্বাপেক্ষা বাঙ্গজলা ভাষার উন্নতি হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার 
করেন। কিন্তু উক্ত ভাঁষা আশ্রয়শূণ্য লতার ন্যায় কেবল ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইতেছে । 
কেহই বেড়া দিতে যত্ব করিতেছেন না। সুতরাং নান! প্রতিবন্ধকে উচিত মত 
ব্ধিতা হইতেছে না|. . ২৭ 

সমাজ সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন কাগজে বাদান্বাদ হত এবং এর মধ্যে ফুটে 
উঠত সমাজের অন্তর্থন্ধ | সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাঞ্ম প্রভাবান্িত পন্রিকাগুলি 
জোর দিয়েছিল বিধবা বিবাহের প্রতি, সমালোচনা করেছিল কৌলিন্য প্রথার, 


১৪৫ 
১০. 


জাতিভেদ ইত্যাদির ! অন্যদিকে রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি সূযোগ পেলেই আক্রমণ 
করত ব্রাহ্ম বা নব্য শিক্ষিতদের। 

“হিন্দু রঞ্জিকার' মত রক্ষণশীল পত্রিক!, দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা স্বব্ষপ 
পাঁচটি জিনিষের কথা উল্লেখ করেছিল -_-বান্য বিবাহ, যৌথ হিন্দু পরিবার, শিল্প 
ব্যবসা! বাণিজ্য কৃষির অনুন্নতি, দেশী মেয়েদের অবপতিত অবস্থা ও জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি |২৩ 

আবার ণঢাক। গেজেট একবার জাতিভেদ্দ রহিতকরণকে সমর্থন করে 
কিছু লিখেছিল যার প্রত্যুত্তর দিয়েছিন “ঢাক! প্রকাণ' এভাবে, ণাক! গেজেট 
তাহারই উপযুক্ত চণ্ডালাদি উত্তর জাতীয় পাঠকদিগকে পরামর্শ দিতেছেন যে 'যতদিন 
ব্রাক্মণ, কায়স্থ বৈদ্যার্দি উচচগণ তাহাদের সহিত জলাদি ব্যবহার দ্বারা সমাজ না 
করিবে, ততদিন তাহারা বাণ কায়স্বাদির কোন কাজ যে না করে, কোন 
সংশ্রব না রাখে, টাকা কর পর্যন্ত না করে, স্বায়ত্ব শাসনের ভোট না দেয়। 
এইরূপ করিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি রাগে পড়িয়া চণ্ালাদিকে সমাজে চালাইবে। 
যেমন অকাটা যুজি তেমনই অসীম সাহপ। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজ হিন্দু 
সমাজের জীবন নাই, তাহা হইলে যাহার চেটা এতদূর নীচ, এরূপ সমাজ 
বিল্লবের যে পরামর্শদাতা তাহার যথাপণুক্ত শাস্তি হইত' 1২৪ 


মধ্যশ্রেণী : 


নিজেদের অাৎ মব্যশ্রেণী সম্পর্কে সম্পাদকরা কি ভাবতেন তা ফটে উঠেছে 
নীচের উদ্বৃতিগুলি থেকে। 


গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', “বরিশাল বার্তাবহ*-র এক সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে 
লিখেছিল, আজকাল সবাই সাধারণ মানষের উন্নতি, কৃষকদের শিক্ষিত করে 
জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার ব্যাপার আগ্রহ দেখাচ্ছেন কিন্ত মধ্য- 
শ্রেণীর জন্য কিছু বলা বা কর৷ হচ্ছে না। এ শ্রেনীর অবস্থা সত্যিই অসহনীয় । 
এ দুঃসময়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা দূঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জিনিষপত্রের দাম 
বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমিকদের মন্কুরী কিন্তু জীবন ধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় মাধ্যম যোগাড় করা হয়ে উঠছে কষ্সাধা। চাকরির বাজার সীমিত 
এবং প্রতিট পদের জন্যে প্রা্থা সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য শিল্পে আত্মনিয়োগ করার 
আগ্রহ সবার কম। অন্যদিকে, গত কয়েক বছরে নিম শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি 
হয়েছে। উচচমুল্য ও উচচ মজুরির কারণে তারা লাভবান! ফলে অহংকার 
জন্মেছে তাদের মনে এবং সে কারণে উচচশ্বেণীকে তারা যথাযোগ্য সন্মান 


১৪৬ 


প্রদশন করে না। সংক্ষেপে উপার্জনের দিক থেকে নিম ও মধ্যশেণী তাদের 
স্থান বদল করেছে ।২৫ 


“হিন্দু রঞ্জিকা' এ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল-_মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অবস্থা 
খারাপ হওয়ার কারণ তাদের ফাঁকা গর্ব এবং স্বাধীন ব্যবগায় নামার লঙ্জা। 
এ অবস্থা চললে দেশের কোন উন্নতি হবে না । চাষীরা এখন কেরানীদের থেকেও 
ভালো আছে কারণ জীবন যাপনের স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। 
মধ্যশ্রেণীর কেউ যদি একটি উ“চু চাকরি করেন তা'হলে সবাই নির্ভরশীল হয়ে 
পড়বে তার ওপর কিন্তু তবুও কেউ নামবে না স্বাধীন ব্যবসায় 1২ ৬ 


সাম্পূদায়িক সম্পর্ক 


সাম্প্দায়িক সম্পর্কও চোথ এড়িয়ে যায়নি সম্পাদকদের এবং অনেক ক্ষেত্রে 
এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। “পরিপর্শক' লিখেছিল - হিন্দ মুসলমান 
বিরোধের জন্য সরকারই দায়ী। সরকার. বলছেন, প্রত্যেকে নিজেদের উন্নতির 
জন্য চেষ্টা করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুবা হিন্দু ও মুসলমানরা মুসলমান 
সম্প্দায়ের উন্নতির জনো চেষ্টা করছে। ফলে দ'জাতির মধ্য দূরত্বের স্থষ্টি 
হয়েছে। এবং মৃমগমাণ্বা দায়ী এর জন্য বেশী। কারণ, এলিম নবস্থাগুলি 
ছাত্রদের ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার জন্যে চাদা তুলছে। উত্তম কথা। কিন্তু এটা 
উচিত নয়।২* 

“হিন্দুরপ্রিকা লিখেছিল, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শক্রতা দিন দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। তাদের এই শক্রতা এখন আর শুধু মনের মধ্যেই চাপা থাকছে 
না, সুযোগ পেলে খোলাখুলি প্রকাশ পাচ্ছে । এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানরাই দায়ী 
বেশী ।২৮ 

অনাদিকে “'আহমদখর অবস্থান ছিল অন্য মেকতে! প্রত্রিকাটি লিখেছিল, 
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এঁক্য থাকলে ইংরেজরা ভারতে কত্ৃত্ব বিস্তার করতে 
পারত না, যেমন বনিক ছিল তেমন বনিকই থাকত। ম্যানচেগ্টারের বনিকরা 
নিজেদের এত ধনী করে তুলতে পারত না। বর্তমানের মত, ভারতীয়র৷ 
ইংরেজদের দাসের মত থাকত না ।২৯ লিখেছিল “চারু মিহির, ভারতবাসীরা 
কখনও শক্তিশানী হবে না। কারণ হিন্দু ও মুসলমান সম্পৃদায়ের মধ্যে বিরোধ 
এবং সরকার স্চিন্তিত ভাবে দ'জাতিকে বিভক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছে ।৩০ 
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তথ্য নির্দেশ ঃ 
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১০ 


উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্রে সম্পাদকদের নাম প্রায় ক্ষেত্রেই 
জানা যায় না কারণ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে তাদের নাম থাকত না। 
(পরিশিষ্টে যে সব সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের নাম পাওয়া গেছে তাদের 
তালিক৷ দেওয়া হয়েছে) নাম থাকত প্রকাশকের, অনেক সময় প্রকাশকের অনপস্থিতে 
“হেড কম্পোজিটরের' । মনে হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদককে একই সঙ্গে, সংবাদদাতা, 
লেখক, অনুবাদক সবকিছুর দায়িত্ব পালন করতে হত। অনেক সময় শুভানুধ্যায়ী কেউ 
হয়ত লিখে দিতেন দীর্ঘ প্রবন্ণ। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য স্বতগ্ লোক রেখে 
কাগজ চালান ছিল অসম্ভব । | 


তৎকালীন পববঙ্গের, বিশেষ করে ঢাকার সাংবাদিক জগতের দু'জন সাং- 
বাদিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এরা ছিলেন আবার কবি এবং ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু। এদের একজন হলেন “সস্ভাবশতক” এর কবি ছিসেবে খ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র মজ্মদার, 
অপর জন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। এ ছাড়া ছিলেন, শিশির কৃমার ঘোষ, কালী প্রসন্ন 
ঘোষ, আবদর রহিম, নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, ই.সি. কেম্প, হরিনাথ যজ্মদার 
প্রমুখ । 

পত্রিকার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, অধিকাংশক্ষেত্রে তারা সম্পন্ন পরিবা- 
রের ছিলেন না। আবার খুব কম ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতা গৃহীত হয়েছিল সার্ব- 
ক্ষণিক পেশা হিসেবে । বা বলা যেতে পারে, সাংবাদিক জীবন পেশ! হিসেবে 
তখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি বরং তা'ছিল নেশা | এ পখিপ্রেক্ষিতে, আমার আলোচ্য 
সময়ের পূর্ববঙ্গের কয়েকজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে শিয়ে আলোচনা কর। যেতে 
পারে। 

কৃষ্চন্দ্র মজমদার শুধু দু'টি সংবাদপত্র ও তিনটি সাময়িকীর সম্পাদক 
হিসেবেই নয়, কবি হিসেবেও ছিলেন বিখ্যাত। জন্য তার ১৮৩৪ সালে, 
ঢাকার এক গরীব পরিবারে | পিতৃহীন কৃষ্চচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল 
দারিদ্রে। নিজের চেষ্টায় তিনি কিছু ফাপী ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। ঢাকায় তার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রের | 


১৪৯ 


প্রথম জীবনে, কৃষ্ণচন্দ্র উচ্ছংখল জীবন যাপন করেছিলেন। অনেকটা সে 
জন্য তাকে অর্থকষ্টে কালাতিপাত করতে হয়েছিল । প্রথম জীবনে মাসিক পনের 
টাক। বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন এক স্কুলে । এরপর চাকরি পেয়েছিলেন “ঢাকা 
প্রকাশ' এ, সম্পাদক হিসেবে । মাইনে পেতেন তিনি পঁচিশ টাক। আর তাঁর 
হেড কম্পোজিটার ত্রিশ টাক] (কম্পোজিটারের অভাবও এর কারণ হতে পারে)। 
তারপর চাঁকরি পেয়েছিলেন যশোরের এক স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে, কিন্ত “ঢাকা 
প্রকাশ' দশ টাক। বেতন বৃদ্ধি করাতে সেখানেই থেকে যান। পরবর্তীকালে 
পঞ্চাণ টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন “বিজ্ঞাপনী'তে। সে চাকরিও ছেড়ে 
দিয়েছিলেন কিছু দিন পর। এরপর তার জীবন কেমন দৃবিষহ হয়ে উঠেছিল 
তার প্রমান “ঢাক! প্রকাশ' এ মুদ্রিত একটি বিল্ঞাপন।১ 


শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজমদার মহাশয় বোধকরি ঢাকার সকলের নিকটই পরিচিত। 
তাহাকে কোন কার্ষে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে তাঁহার বর্তমান পীড়ার উপশষ 
হইবে। এই বিবেচনায় ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলে আর শিক্ষকের প্রয়োজন না থাক। 
সত্বেও তাহাকে ব্রাহ্ম স্কলে অল্প বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত কর৷ গিয়াছিল। 
কৃষ্ণবাবূর সাহায্যার্থে অতি সহজে মাসিক এই ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারিবে 
কেবল এইমাত্র ভরসাতে আমি কার্য প্রবৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে ২/১ জন ব্যতীত আর কেহই 
কৃষ্ণবাবূর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না। এ যাবৎ তাহার বেতনের কতকনংশ 
হাওলাত করিয়া দেওয়া গিয়াছে । এবং তীহার প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে। ,,, 
শ্রী পাবতীচরণ রায়' | 

১৮৭৪ সালে যশোরের একস্কুলে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে 
বেশ ভান বেতন পেতেন--একশ টাকা। কিন্ত পত্রিকার নেশা ছাড়েনি তাকে । 
ঘশোর থেকেও সংস্কৃত ও বাংলায় এক দ্বিভাষী পত্রিকা, 'মাসিক ছ্বৈভাষিকী' 
প্রকাশ করেছিলেন। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে, পরে তিনি ফিরে যান 
নিজ গ্রামে এবং দারিদ্রের কারণে ১৯০৭ সালে পরলোক গমন করেন। আদিনাথ 
সেন অবশ্য লিখেছেন,-__ “সপ্তাবশতকের উপস্বত্ব নন্দক্মার গুহের নিকট ৩৮০ 
টাকায় বিক্রয় করিয়৷ স্বগ্রামে গিয়া মস্তিস্ক বিকৃত অবস্থায় মারা গান ।'৩ 

কবি হরিশ্চন্দ্রের জীবন আরো সংঘাতময়। জন্য ১৮৩৯ সালে ঢাকায়। 
দারিদ্রের কারণে শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। যা শিখেছেন তার সবট.কৃই 
নিজের চেষ্টায়। ১৮৫৯ সালে ঢাকার একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করে তারপর 
“বাঙ্গল৷ যদ্রএ কম্পোজিটারের চাকরি নিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্চন্দ্রের 


১৫০ 


সঙ্গে একত্রে বের করেছিলেন ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র “কবিতা কন্সুমাবলী' 8 
কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র দু'জনের সাংবাদিক জীবনেরই শুরু হয়েছিল এ পত্রিকার 
মাধামে। এর পর হরিশ্চন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন 'ঢাক৷। দর্পণ” “হিন্দু হিতৈষিণী?' 
এবং “হিন্দরঞ্রিক।'। এর মাঝে আবার বের করেছিলেন চারটি মাসিক পত্রিকা-_, 
“অবকাশ রঞ্জিক।', 'কাব্য প্রকাশ', “চিত্ত প্রকাশ" এবং “মিত্র প্রকাশ" ।৫ 

বজেন্্রনাথ লিখেছেন, ১৮৮৩ সালে হরিশচন্দ্র ইমামগঞ্জে “স্ুলভযন্ত্র ও পৃস্তকালয় 
স্থাপন করেছিলেন।৬ ১৮৬৯ সালে আবার স্বাপন করেছিলেন "গিরীশ যন্ত্র ॥ কিন্তু 
“সুলভ যশ্ত উঠে যাওয়ায় "গিরীশযন্ত্ স্থাপন করেছিলেন কিনা তার উল্লেখ নেই। 
হতে পারে “সুলভ যন্ত্র তিনি চালাতে পারেননি দেখে “হিন্দু হিতৈষিণী'তে চাকরি 
নিয়েছিলেন। এ জন্য একটি পত্রিকা ব্যাগ করে লিখেছিল, “হরিশবাবু এতকাল 
চিরদঃখিনী বঙ্গ বিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্ালন করিয়া এখন তাহাদিগের 
বিপক্ষ আচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অস্তঃকরণের এতাদৃশ্য পরিবর্তন অসম্ভব- 
নীয়। এরপর বোধহয় "গিরিশযস্ত্র লাটে ওঠে এবং শেষ জীবনে তিনি “হ। অন্ন 
হা অন্ন করে মারা যান।৮ 

শিশিরকমার সম্পাদিত সাগ্ডাহিক "অমুতবাজার পত্রিক1”ও একসময় খানিকটা 
আলোড়নের স্থাষ্টি করেছিল। বহুদিন থেকে শিশিরকমারের ইচ্ছে ছিল, একটি 
পত্রিকা প্রকাশের । একসময়, এই প্রেস কেনার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা৷ গিয়েছিলেন 
এবং এক বিধবার ক'ছ থেকে ৩২ টাকায় একটি ভাঙ্গা প্রেস সংগ্রহ করেছিলেন। 
তারপর সে প্রেস নিয়ে এসেছিলেন নিজ গ্রাম যশোরের পলুয়া-মাগুরায়। প্রেস 
গ্রামে আন!র আগে কলকাতায় তিনি প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম শিখে নিয়েছি- 
লেন। এই প্রেস থেকে ১৮৬২ সালের ডিসেছ্বরে তার ভাই বসম্তকমার প্রকাশ 
করেছিলেন পাক্ষিক 'অমূত প্রবাহিণী” যা প্রায় চলোছল এক বছর। 

বসম্তকমারের মৃত্যুর পর ১৮৬৮ সালের মাচ মাসে পুরনে৷ প্রেসটি ঠিকঠাক 
করে, শিশিরক্মার ঘোষ বের করা শুরু করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা-_ 
যার নাম দিয়েছিলেন নিজ গ্রামান্সারে-_ অমুতবাজার পত্রিকা” | পত্রিকা চাঁলা- 
বার জন্যে, শিশিরকমার নিজে লিখতেন, কম্পোজ করতেন। অনেক সময় প্রেসের 
কালি এবং কাগজও তিনি তৈরী করে নিতেন। পত্রিকার উদ ছিল তাঁর 
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তচিরেই তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে মামলা মোকদ্মায় জড়িয়ে পড়তে হয়ে" 
ছিল। এক সময় এ সব এবং ম্যালেরিয়ার কারণে তিনি যশোর ত্যাগ করে ১৮৭১ 
সালে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন এবং নতুন উদ্যমে শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা |* 


১৫১ 


কাঙ্গাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজমদারও অনেক নিগ্রহ সয়েছিলেন তার পত্রি- 
কার জনা | বিশেষ করে জমিদার মহাজনদের অত্যাচার তুলে ধরার জন্য তিনি 
প্রকাশ শুরু করেছিলেন গগ্রামবার্ত৷ প্রকাশিকা' | পেশায় ছিশেন তিনি সামান্য স্কুল 
মাষ্টার। কিন্ত এক সময় যখন দেখলেন শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা একপঙ্গে চলছে 
না তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আত্তনিয়োগ করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশে। 
এর পর বাকী জীবন তার অর্কষ্টে কাটাতে হয়েছিল। এ সময় তিনি লিখে- 
ছিলেন, 'আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পাব্রক1 লেফাফা ও বিলিকারক 
এবং আমিই মুল্য আদায়কারী অর্থ সংগথাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রী 
পূত্াদি সংসারে দংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত 
হইতেছে।' শুধু তাই নয়, পত্রিকার কারণে তাকে সইতে হয়েছিল জমিদার 
ধনীদের নিগ্রহ। 


পত্রিকার সম্পাদক/কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে সব সময় শংকিত 
থাকতে হত। কারণ এখনকার মত তখনও বিজ্ঞাপনদাতার। টাকা দিতে গড়িমসি 
করতেন। আবার সম্পাদক অনেক সময় প্রেসের দেন মেটাতে না পেরে হেয় 
হতেন সমাজের কাছে। যেমন ১৮৭২ সালে “ঢাক! প্রকাশ এ বঙ্গচন্্র রায়ের 
নায়ে একটি বিগ্গপন ছাপা হয়েছিল। বঙ্চচন্ত্র ছিলেন ঢাকার ব্রাঙ্ম সমাজের নেতা 
এবং শ্রদ্ধার পাত্র কিন্ত দরিদ্র! এ হেন শ্রদ্ধাব পাত্রকে প্রেস কর্তৃপক্ষ নোটিশ 
দিয়ে জানিয়েছিল - 'আপনাদিগের নিকট শুভ সাধিনী পাত্রকা মুদ্রাঙ্কন দরূণ 
যাহ! প্রাপ্য আছে তাহা অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া 
দিবেন। যদি তাহা না দেন তবে ১৫ দিবস পরে আপনাদিগের নামে নালিশ 
উপস্থিত করিব'। “গবীব' এর সম্পাদক কৃপ্ভবাব্তো পত্রিকা চালাতে না পেরে 
তিনশ টাকায় প্রেদই বিক্রি করে দিয়েছিলেন।১১ হরিনাথ মজুমদার একবার 
দুঃখ করে লিখেছিলেন, কৃষকদের জনা তিনি লেখেন ফলে জমিদার তার ওপর 
অতাচার করে কিন্তু কঘক বা অন্যেরা তখন তাঁর পাশে এসে দাড়ায় না। 
'যাহাদের নিমিত্ত কীদিলাম, বিবাদ মাথার করিয়া! বহন করিলাম, তাহাদিগের এই 
বাবহার।'১ৎ 

উনিশ শতকের পূৰবজের সংবাদপব্র/সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা৷ অসম্তব মান- 
সিক ও শারীরিক রেশ সহ্য করেছেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি। যেমন কৃষ্ণচন্দ্র 
যখন “বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদক ছিলেন তখন ব্রাঙ্দ আন্দোলনের পক্ষে কিছু ছেপে- 
ছিলেন যা পত্রিকার মালিক পছন্দ করেননি । কৃষ্ণচন্দ্র ভবিষ্যতের কথা৷ ন। ভেবে 
তখনই চাক্রীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।১৩ হরিনাথের খেদোক্তির কথাতো৷ 


১৫২, 


আগেই উল্লেখ করেছি কিন্তু তাই বলে পত্রিক৷ প্রকাশ তিনি বন্ধ রাখেননি । আর 
হরিশ্চন্্র লিখেছিলেন-_ 


“হরিশের এই পণ যায় যদি এ জীবন 
তবু কভু তোষামুদী করিবে না কায়রে 
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে যায় যায় গ্রহ রহে 
মান গেলে ছাঁর প্রাণ রাখিতে কে চায়রে | 
[ উৎস £ বাসাসা, পৃ: ৩৬৪-৬৫] 
উনিশ শতকের সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষের প্রায় কোন স্থান ছিল না । ছিলেন 
না তাপ খবরের বিষয়বস্ত। এবং তাবাও সংবাদপত্র নিরে মাথ! ঘামাতেন না, কারণ 
শিক্ষিতের হার, কারণ দাবিদ্র। বাংলা! পত্রিক। প্রকাশের শুরু থেকে দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধ পর্যন্ত বাংল৷ সংবাদপত্রের পাঠকর। অধিকাংশই ছিলেন ধনী বা মধ্যশ্রেণীর 
এবং প্রচারও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল নগর এলাকার মধ্যে ।১৪ 
এখনও যে, সে অবস্থার খুব একট। পবিবর্তন হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে 
বলা যায় না। উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রচ্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 
বটে কিন্ত আগেই দেখিয়েছি এব প্রচার ছিল সামান্য। সাধারণ মানুষের খবর কিছু 
ছিল বৈকি সংবাদপত্রে কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার! ছিলেন করুণা পাত্র । 
সরকারী ভাষ্য অনুযারী, স-বাদপত্র খুব সীমিত একটি শ্রেণীর যনোতাব প্রকাশ 
করে মাত্র যার। সরকার দ্বারা শিক্ষিত)১৫ এর ইঙ্গিত স্পট, অথাৎ তারা শাসক 
শ্রেণীর স্বাথের বাইরে যাবে না। এবং তাবা যায়ওনি 
আমার আলোচ্য সময়ের প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলির অন্তিম ঝোঁক 
ছিল কোনদিকে? ওপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয়, বুদ্ধিজীবীদের চরিত কি ধরনের 
হয় তা' আগেই উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে ভার ব্যতিক্রম হয়নি। উপরোক্ত 
আলোচনা, তাঁদের চিন্তার বৈপবীত্য, ওউপনিবেশিক সবকাবেব প্রতি তাদের আনু- 
গত্য, সমাজ কাঠামো অপরিবতিত রাখার ইচ্ছা প্রভৃতি তুলে ধরে । তদের চিন্ত৷ 
রুক্ষণশীর ছিল, ন। প্রগতিণীন--এ সবলীকবণ না" কবে বরং আমরা বলতে পারি, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাঁর! গ্রতিচ্নাবাহী বুদ্ধিজীবী | 
কিও এর বিপরীত দিকটি ও আমাদের বিবেঢন। কর। দরকার । আমরা দেখেছি, 
শুধু ঢাক। থেকেই নয়, পূর্ববঙ্গের বিভিযন অঞ্চন থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল । নির্জন গ্রামের বাঁশ ঝাড়ের পাশে খড়ো কুটিরে কাঠের আদিম প্রেসে 
বা উত্তব বঙ্গের ধুলিওড়া মলিন শহর থেকে বা ঢাকার বদ্ধ অন্ধকার নোংর৷ 
গলিতে বসে, অক্লান্ত সব কর্মীরা নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একটির পর 
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একটি প্রত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যার অনেকগুলির খবর আমরা জানি না। অর্থা- 
ভাবে, মানহানির মামলা ও বিরুদ্ধবাদীদের হামলায় বা সরকারী বিধিনিষেধের 
কারণে অনেক সময় পূর্রিকা বন্ধ হয়ে গ্রিরেছিল। কিন্ত লোকলাঞ্চনা, দারিদ্র 
উপেক্ষা করে তাঁরা কাজ করে গিয়েছিলেন। সমাজে অন্তত একটি শ্রেণীর মধ্যে 
ত্ষ্টি করেছিলেন সচলতার। সচেতন করে তুলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে দেশ এবং 
নিজেদের সম্পর্কে । ভবিষ্যতের পনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি 
স্বাপনেও তার সহায়ত করেছিলেন--এমন মন্তব্য করাঁও বোধ হয় ভুল হবে না। 


তথ্য নির্দেশ 


১. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখন ইন্দ প্রকাশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, কবি ক্বষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচকিত, কলিকাতা, ১৯১১, এবং রা.সে. 
(ক্ষ্চন্্র মজমদাব), ইতিব্ত্ত, ঢাকা, ১৮৬৮। 
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সংবাদ*সাময়িকপত্রের সঙ্গে সভা-সমিতির যোগ ছিল অনেক ক্ষেত্রে ওতপ্রোত- 
ভাবে। তাই সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশ একদিক থেকে 
বলতে গেলে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর উদ্তব ও বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু ও 
মুসলমান সংপ্রদায়ের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, আগেই উল্লেখ করেছি, সংবাদ 
সাময়িকপত্রকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জাগরণের প্রধান উপাদান হিসেবে যদি ধরি 
তা" হলেও দেখা যাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভৰ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সম্পর্ক আছে প্ৰবঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের, উদ্ভব ও বিকাশের । 


আমরা দেখেছি ১৮১৫ সাল থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সভাসমিতি ও 
সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং তা বয়ে এনেছিল 
জাগরণের বার্তা । বাংলাদেশে ঘাটের দশকে একটি দ'টি করে সংবাদ-সাময়িকপত্র 
প্রকাশিত হতে থাকে এবং এর চরম বিকাশ হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ 
এর মধ্যে । শুধু তাই নয়, এ সময়ই জোরদার হয়ে উঠেছিল বাঙ্ আন্দোলন, বিভিন্ন 
অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল মৃদ্রণযন্ত্র, শুরু হয়েছিল খিয়েটার ও ব্যাপকভাবে সাহিত্য 
চচার। এক কথায়, এ সময়ই হয়েছিল পূর্বে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলরব। 
এবং মব্যশ্রেণী সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের উদ্যোক্তা হিসেবে, বা মাধ্যমে 
এগিয়ে এসেছিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে । সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমেই 
তার! প্রশ্ন তুলেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে । তাই যদি প্রশ্ব কর! হয়, কোন সময়টিকে 
আমরা পর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের উদ্তুব ও বিকাশের কাল হিসেবে ধরব, 
তা'হলে উত্তর হবে, ১৮৭০-১৮৯০। + 

১৮৫৭ থেকে ১৯০০৫ এ জময়টুকতে, অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্রের 
উদে]াক্তা ছিলেন হিন্দ পেশাজীবী বা ভদ্রোলোকেরা । কারণ, হিন্দু মধ্যশ্রেণীর 
বিকাশ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং বাংলায় তারাই ছিলেন আধিপত্য 
বিস্তারকারী সম্পদায় 1 শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পূর্ববঙেও তারা এগিয়ে 
ছিলেন, মুসলমানর! সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সমাজে ছিলেন পম্চৎপদ। তাই আমর 
দেখি ও সময় মুসলমানদের পরত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম। 
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বৃদ্ধিজীবী কাকে বলব এবং ওপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের চিস্তার জগত 
কি রকম হয় তা'ইতিপর্বে আলোচনা করেছি। যদি ধরে নিই, সংবাদপত্রের 
সম্পাদক, লেখক এবং সভাসমিতির শিক্ষিত উদ্যোক্তর। ছিলেন তৎকালীন পূরবঙ্গের 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীব অগ্রণী অংশ, তা”হলে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত বিশ্লেষণ 
করলে একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর চরিত্র, জাগরণের রূপ বা আমার আগের 
বক্তব্য আরে পরিস্কার হয়ে উঠবে । 


এখানে অবশ্য একটি কথ। উল্লেখ্য । কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে 'নবজাগ- 
রণের' স্থষ্টি হয়েছিল তার পুরোটা ছিল এক বিশেষ সঃপ্রদায়, হিন্দু সম্পূদায়কে 
কেন্দ্র করে। কিন্তু বাংলাদেশে উতয় সম্পূদায়েরই ভূমিকা ছিল এই জাগরণে। এটা 
ঠিক সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন হিন্দ মধাশ্রেণী কিন্তু মুসলমানর। পিছিয়ে 
থাকলেও তাদের যেটক সম্বল ছিল সোইক নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে 
আরেকটি জিনিষ লক্ষ্যনীয়, ১৮৭০-৯০ এর মধ্যেই হিন্দুমঘলমান উভয় সম্পৃ- 
দায়েবই মংবাদ-সাময়িকপত্রের বিকাশ হয়েছিল শুধু তাই নয়, পৃৰবঙ্গের হিন্দু- 
মুসলমান লেখকদের অধিকাংশ গ্রস্থও প্রকাশিত হয়েছিল এ সময়। বিশেষ করে 
এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে আনিন্রজ্জামান লিখেছেন, *১৮৭০ 
খুষ্টাবদকে মৃসলমান রচিত বাংল! সাহিতো মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা 
বলে গণ্য কর অপমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃষ্ঠাব্দকে এই যুগান্তরের কাল বলে মনে 
করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবতনের ফলে 
এই সময় থেকে বাংলার মুদলমানদের মবো আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। 
এই শিক্ষ। আধশিক সাহিতা স্থ্টিতে মসলমানকে উদ্ধুদ্ধ করে ।'১ সুতরাং বল। যেতে 
পাবে, পর্ববঙ্গে মবাশ্রেণীর জাগরণ ঠিক একতবফা৷ ভাবে একটি সম্পৃদায়কে কেন্দ্র 
করে গড়ে ওঠে নি। শুধু তাই নয়, কলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণ ঠিক কলকাতার 
বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । কিন্তু পর্খঙ্গে, সবকিছু ঢাকাকে কেন্দ্র করেই 
বিরাজ করেনি । ঢাক। হয়ত অগ্রণী ছিল কিন্তু এ আগরণের রেশ ঢাকার বাইরে 
মফশ্বলেও পৌছেছিল। তবে এটাও ঠিক, এট। একটি শ্রেণীর মধোই সীমাবদ্ধ 
ছিল, এর রশ্মি হিন্দু মুপলমান সাধারণ মানুষ বা কৃষকের কাছে পৌছেনি। 


এখন আমি, তৎকালীন বৃদ্ধিজীবীদের মতৈক্য এবং মতানৈক্য বিষয়ক সমস্যা- 
টির ওপব আলোকপাত করব। 

বৃদ্ধিজীবীরা জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর, বিশেষ করে শ্রী শিক্ষার ওপর | 
নব্য শিক্ষিতরা বুঝেছিলেন, শিক্ষাই সামাজিক মর্ধাদ।, বিত্ত ও ক্ষমতা এনে দেবে, 
এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মহিলাদেরও আর একেবারে অন্ধকারে রাখ! ঠিক 
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হবে না। তাই হিন্দু সলমান পরিচালিত সংবাদ-সামধিকপত্রে শিক্ষার ওপর সাম- 
গ্রিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত সাধারণ ম!নুঘের কাছে কি ভাবে শিক্ষার 
আলো পৌছে দেয়া যায় সে সম্পর্কে তারা খুব একট! উচচবাচা করেন নি। 

তবে মাতৃভাষা বাংল। শিক্ষার ওপর মবসময় উভয় সম্পুদায় এখানে গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন। কলকাতাবাপী উচচকোটির মুসলমান বা শিক্ষিত মসলমান- 
দের মত এখানকার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে শরাফতি 
দেখান নি। 

আগেই উল্লেখ করেছি, সমাজ সংস্কার নিয়ে কলরব উঠেছিল। তবে সমাজ 
সংফারের পরশে হিন্ুসমাজে আলোড়ন হয়েছিল বেশী, কারণ, সমগ্যাগ্ডলি ছিল 
তাদের ধননজাত এবং এর উত্তৰ হয়েছিল উ"চুবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে । বান্গ 
আন্দোলন হয়েছিল, সে জন্যই । মুসলমানরা চেয়েছিল বান্যবিবাহ, বরপণ প্রথার 
বিরুদ্ধে জনমত স্থট্টি করতে | কিন্তু কোন সম্পৃদায়ের বদ্ধিজীবীরাই গ্রাম অব্দি 
পৌছুতে পারেন নি। তবে হয়ত বল৷ যায়, মুসলমান বুছ্ি'জীবীর সঙ্গে সাধারণ 
মানুষের সম্পর্ক ছিল হিন্দুদের থেকে বেশী। বটতলার পুথির অধিকাংশের 
রচয়িত। ছিলেন মুসলমান এবং পৃঁথির সাহায্যে অনেক সময় এ ধরনের বত্তব্য 
পৌছে যেত গ্রামে। কারণ তাদের রচিত পৃঁথির ভাষা! আর গ্রামের ভাষাব মধ্যে 
খুব একট পার্থক্য ছিল ন। যে পার্থকা ছিল সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র ব সাহিত্যের 
ভাষার সঙ্গে । 

ওপনিবেশিক কাঠামোয় স্ষ্ট এ বুদ্ধিজীবীর। সংস্কার চেয়েছেন কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিন্ত সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন কামনা করেন নি কখনে। | এ 
কথা সব »ম্প্দায়ের বদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই সতা। যেমন, গোড়া হিন্দুদের সহা- 
নুভৃতি ছিল জমিদারের প্রতি | খ্রাহ্ম বা যুসলমানর! সহানুভূতি দেখিয়েছেন রায়ত- 
দের প্রতি। এর কারণ ঝান্গরা ছিলেন খানিকটা উদারনীতিতে বিশ্বাসী আর 
কৃষকদের অধিকাংশইতো৷ ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাই বলে যদি আমরা মনে 
করি তারা জযিদারদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন তাহলে ভুল হরে। বরং 
সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা বা সভাসমিতি গঠনে অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে 
জমিদারের অতাত ছিল। বুদ্ধিজীবীদের উদারনীতির কেন্দ্রে ছিল ভাল জমিদার 
এবং ভালো ইংবরেজ। 

গ্রামবার্ত। প্রকাশিক।' লিখেছিল, সরকারের উচিত খারাপ ও ভালো৷ জমিদারের 
মধ্যে পার্থক্য করা । কারণ খারাপ জমিদারের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নে গেল।৩ 
পত্রিকাটি আরো লিখেছিল, জমিদার প্রজাদিগের পিতামাতা স্বরূপ ও সহায় সম্পদ, 
ইহা সকলেই মুস্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ।৪ 
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ইংরেজ শাসন অপছন্দ ছিল ন! বুদ্ধিজীবীদের । রাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন 

তাদের 'মাতা”। এ প্রসঙ্গে দ'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে । ক।লীকৃষণ 
ঘোষ ছিলেন ময়মনসিংহের একজন পরিচিতঝান্ধ | ১৮৭৭ সালে রাণী ভিক্টো- 
রিয়। ভারত নসামাক্তী উপাধি গ্রহণ করলে তিনি একটি গীত রচণা করেছিলেন 
যার শেষ চারটি চরণ ছির এরকম-_ 

“দয়াবতী মহারাণী 

মোদের জননী যিনি 

রাজ রাজেশুরী তিনি 

আর কারে করি ভয়।৫ 


পিলেটের তৎকালীন বিখ্যাত কবি রাঁমকমার নন্দী (১৮৮৩-১৯০২) পেনসন 
পাওয়ার পর রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন-- 
“মেবি-বহুদিন, ভক্তি সহকারে 
ভারত সয়াজ্জী জননী পায়। 
বৃদ্ধকালে পুনঃ যাহার কৃপায় 
হইল এখন জীবনোপায়'। 


এ প্রদঙ্গে কায়কোবাদের কবিতার কথ! উল্লেখ কব: যায়। সহবাস সম্মতি 
আইন আন্দোলনের সময় আইনের বিরোধিতা করে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 
উল্লেখ করে লিখেছিলেন দীর্ঘ কবিতা | সংবাদপব্রগুলিতে অবশ্য ইংরেজ রাজকর্ম- 
চারী ও অন্যানদের প্রচর সমালোচন! করা হয়েছে এবং তাদের সামনে রেখে 
ইংরেক শাসনের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছে। এর একটি প্রধান 
কারণ, উঠতি মধ্যশ্রেণী সমমর্ধাদা চেয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে।* কারণ, এই 
বোধ তাদের জণ্মেছিল, বিদ্যা, বৃদ্ধি কিছুতেই তারা খাটো নয় সুতরাং কেন 
তারা৷ অধস্তন শ্রেণী হিসেবে থাকবে ? এ ভাবেই বোধহয় বাঙালী তথা ভারত 
বাসীর মনে স্থাষ্ট হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের | “ভারত মিহির' একবার 
লিখেছিল-__- 

মাংসিনি যেভাবে জাগ্রত করে তুলেছিলেন ইতাঁলীকে আমরা তা চাই না। 
আমরা চাই ন। ওয়াশিংটনের মত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে । কারণ, শ্বাবীনত৷ 
পেতে হলে যে সব গুণাবলীর দরকার তা'কি আছে আমাদের মধ্যে ? আমাদের 
কি আছে এমন হৃদয় যা শ্বাদেশিকতায়পূর্ণঃ আছে কি এ রকম এঁক্যয। 
মৃত্যুর মুখেও থাকবে অট.ট? ---স্বাধীনতাকামী আমরা নই ব৷ ইংল্যাণ্ডের 
অধীনে আমাদের স্বাধীন পার্ল মেন্টও চাই না কারণ আমাদের মধ্যে শিক্ষা, 
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'অভিজ্ঞতা, সমবেদনা, আত্মসন্মান এবং সবচেয়ে বড় কথা দেশাত্ববোধ নেই। চাই 
ন।৷ আমরা ভারতবষের ভাইসরয়ের ব৷ প্রাদেশিক গর্ভণরের পদ, তা ইংরেজদেরই 
থাকক। 

আমরা চাই ভারতবর্ষ শাসিত হোক তার দেশের লোকের স্থাে। শাসনের মূল 
নীতি হওয়। দরকার দেশীয়দের মঙ্গল, ইংল্যাণ্ডের নয়। এবং সরকারী তৎপরতা 
বৈদিক সূত্রের মত দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। ---ন্যায় বিচার, তাঁও চাই না। 
আমর] চাই, যেন আমর! বিশ্বাদ রাখতে পারি এবং আমাদেরও যেন বিশ্বাস কর! 
হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে কি দেশীয়দের একটি আপনও বরাদ্দ কর! যায় না? 
আমরা জানি, মুসলমান শাসনামলে এ কথা অবান্তর খোনাতো, কিন্ত যে সরকার 
দাপপ্রথ। অবলুপ্ত করেছে, স্বাধিকারের নিশান উড়িয়েছে তারা নিশ্চর এ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে বিষয়ট বিচার করবেন না।৮ আসলে তারা চেয়েছেন, ইংলাও, স্কটল্যাণ্ড 
থ। আয়ারল্যাগডকে যে ভাবে দেখে ভারতকে যেন সেভাবে দেখা হয়।৯ 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুদ্ধিজীবীদের চাওয়া পাওয়ার চিত্রাট ফটে 
উঠেছে। সমমর্ধাণা ন! পাওয়ার ক্ষোভ কিছু থাকলেও, এষ্টাবলিশমেন্ট প্রীতি, 
দাস সুলভ মনোভাবের থাটতি ছিল না বুদ্ধিজীবীদেব। সে গ্রামবার্তী প্রকাশিক!' 
জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিল সে পত্রিকাই 
লিখেছিল, ভাইসরয় যেন একবাব পূরবঙ্গে সফরে আসেন কারণ, তা'হলে এখান- 
কার প্রজারা স্বচক্ষে একবার রাণীর প্রতিনিধিকে দেখতে পাবে। ১* ভাইসরয় 
রিপন দেশে ফেরার পথে, পোড়াদহ ষ্টেশনে কিছুক্ষনের জন্য থেমেছিলেন। 
তখন গ্রাম়বান্তা সম্পাদক হরিনাথ মজমদার ও তার দল, রিপনের জন্য 
বিশেষভাবে রচিত গান গাইবার জন্য ষ্টেশনে দীড়িয়েছিলেন।১১ গহিন্দরপ্রিকা' 
উল্লসিত হয়ে ঘোষণ! করেছিল, ইংরেজ শাসনে আমর অত্যন্ত আনশিত। ১৭ 
স্তরবদ্ধ সমাজে শাঁসক/শোষক, নিকটবতাঁ শাসক/শোষক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত 
ও মানবিক গুণ সম্পন্ন বলে প্রতিভাত হয়। সেই এতিহয এখনও আমর! কমবেশী 
বহন করছি। ৃ 

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্বটি এখন তোলা যেতে পারে তা'হল সাম্পুদায়িক 
সম্পর্ক এখানে কেমন ছিল £ 

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে* পাশাপাশি বাঁদ করার পরও 
হিন্দু মুসলমান ছিল দু'টি আলাদ। সম্পৃদায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাদের 
এ পার্থক্য আরো ম্প্ট ও গভীর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কার দোষ বেশী সে 
তর্কে না৷ গিয়ে বরং বল! যায়, ধর্ষ যে এ দেশে একটি গুরুত্বপূ্ণ ভূমিকা পালন 
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করেছিল এবং করছে তা এদুই সমপ্রদায়ই প্রমাণ করেছে। ওঁপনিবেশিক শাসনে 
কেন ধর্মকে ধিরেই সব যুক্তি আবতিত হয় ত৷ আমি আগে আলোচনা করেছি । 
তবে একথ। বলা যায়, নব্বই দশকের পৃব পর্ষস্ত উভয়েরই সম্পর্ক ভাল ছিল 
কিন্ত দ'পক্ষই আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের কথা চিস্ত। করেছে এবং সভা” 
সমিতি সংবাদপত্র ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু 
বোধহয় এ কাথাও সত্য যে, সাম্প্দায়িক সম্পর্ক নিয়ে শহরবাসীরাই মাথ। 
ঘামিয়েছিল বেশী, গ্রামাবাদীরা নয়। 


আবদোস সোবহান লিখেছিলেন, “হিন্দ মোঁসলমানে কোন বিষয়ই মিল নাই) 
যেমন ঠিক অনল আর বারুদ হিন্দ মোসলমাঁনে একত্রে কি একঘরে বসিয়াও 
আহার করিতে পারে না --- সুতরাং হিন্দু মুসলমানের একতা হওয়া অসম্ভব 1১৩ 
মুসলমান এই বৃদ্ধিজীবীর উক্তি চরম। কিন্তু এ ধরনের হিন্দ বৃদ্ধিজীবীও 
বিরল নয়। 

কিন্তু এর একটি বিপরীত দিকও আছে। একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান লিখে- 
ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধো ধমীয় বিরোধ ক্চিৎ দেখা গেছে। পরস্পর 
বাদ করছে তার শান্তিতে।১৪ সিলেটের কথা লিখতে গিয়ে একজন দেশীয় 
কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে লিখেছিলেন, €সখানে একই ফরাসে বসে হিন্দমুসলমান পান 
তামাক খাচ্ছে এবং এতে কারো জাত যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, একই ছকোতে 
তারা ধূমপান পর্ধস্ত করে।১৫ কোন কারণে উত্তেজনার সূত্রপাত হলে দু'পক্ষই, 
'ভ্রাতা' সম্বোধন করে উত্ভেজন! প্রশমনের চেষ্ট করত। 

কিন্ত এগুলি হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা এবং এ সমর দু'সম্পূ- 
দায়ের মধ্যে সম্পীতি স্থাপনের বহুতর চেষ্ট আবার প্রমাণ করে যে দূ সম্পূদায়ের 
মধো ফাটল ধরেছিল। ১৯০৫ এর বজভর্গ ছিল সে জ্চনারই বিস্ফোরণ 


আসলে এ ছিল বোধ হয় অনিবার্ধ বিশেষ করে ওপনিবেশিক শাসনে। 
বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করলেও একথা মিথ্যা হয়ে যায়নি যে, মুসলমানর! 
এক স্থষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী আর হিন্দরা বহুতর দেবতায়। তারপর হিন্দু পুনজাগরশ 
এবং মুসলমান পুণর্জাগরণ দ'টি সম্প্রদায়ের সত্তাকে পৃথক করে তুলেছিল। 
স্থট্টধমশ সাহিত্য সংবাদপত্র সবখানেই তা” ছায়াপাত করেছিল, “কতক স্বেচ্ছায়, 
কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে । এর সঙ্গে ধর্মপ্রচারকদের 
প্রচার আর আধুনিক দৃষ্টিভঙগীসম্পন্ন ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাধাহীদের এতিহ্যগর্ব 
মিশ্রিত হল। হিন্দ পুণর্জীগরণবাদ আর মুসলিম পুণর্জাগরণবাদ পৃর্ণোদ্যমে ম্বতস্ত 
লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল ।১৬ 


১৬০ 


তবে এখানে আরেকটি কথা বলা যেতে পারে । যতার্ন মুসলমানরা সঃপ্রদায়- 
গতভাবে নমিত ছিল ততদিন হিন্দ ধনী ব৷ মধ্যশ্রেণীর মনে মুসলমানদের নিয়ে 
কোন প্রশ্ব জাগেনি। কিন্তু বখনই মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল, 
এককথার, যখন সমপ্রদায়গত্তভাবে মুসলমানদের মনে আলাদা চেতনা গড়ে 
উঠেছিল১% ভখন অনিবাষভাবেই বিভিন্ন বিমর নিযে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল 
ধরেছিল । কিন্তু নিশ্রশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার বৃদ্ধি ঘটলেই আবার প্রবল 
শ্রেণীর মধ্যে বিরোধী চেতনাও সমান্তধালে বুদ্ধি পেয়েছিল সম্প্রদায়গত বিভেদ 
বিদীণ করে । এই সময়ে এটিও আমবা লক্ষ্য করি । 


সবশেষে বলা যেতে পাবে, উনিশ শতকেন বাংলাদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যম 
বা সংগঠন ছিল প্রধানত শহরাশ্রিত। এবং এখনও তাই! শহর, মফস্বল ব। 
গ্রাম যে কোন পর্যায়েই দেখি না যেন, প্রধান প্রধান পেশার »ঙ্গে বা অন্যকথায় 
প্রবল শ্রেণীর সঙ্গে ছিল এগুলি যক্ত। ফলে. বাংলাদেশে অধস্তন শ্রেণী নিজেদের 
সংগঠন ও গণমাধ্যম তৈরী করতে পারেনি । না পারাব দরুণ, প্রবল শ্রেণী অবস্তন 
শ্রেণীর মুখপত্র হিবেবে কাজ করেছিল। এবং সে কারণে অধস্তন শ্রেণী প্রবলভাবে 
উপরোক্ত দৃ'শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি । সেধারা এখনও বর্তমান । 


তথ্যনিদেশ ত 


১, আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সহিতা, পূ, 8৪৭। 

২* আনিসুজ্জামান, স্ুবাসা, প্‌ 8০01 

৩. গ্রামবাত্তা প্রকাশিকা, ৩০.১২.১৮৭৪। 

৪. গ্রামবান্তা প্রকাশিকা, ভূলাই ১৮৬৯ (শ্রাবণ ১ম পক্ষ, ১২৭৬)। 

৫* কালীকুষ। ঘোষ, সেকালের চিন্র, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ৮৭। 

৬. শ্রীহটবাসি শর্ন, রামকুমার চরিত, কলকাতা, ১৩২৬, পৃ. ১২৩7 

৭৬ এ পরিপ্রেক্ষিতে ৮৬৬ সালে অরকাদী অনুবাদকেব মন্তব্য প্রণিধানযোগা-- 
11) ৪11 119001015 [01101091 810 500101, 1118 19178 8011015 85581 8170 010যাঃ 
৪11011 0 2061911 01 1011৬110005 ৬৯111 01101099119 7 8170 1195 17011090178 
৪11119 0411170 10 1161 10 110 0791 01 15168 50179 01 11817 9110৬ 
00011111061 117৬9 1180 079 0001009 00 191011 2 £0010981 010৬৬ 001 
010৬০ 1106101 11101011551 05 1019৬281110 01818019190, 1015 0 09 
10090 0191 1 ৬৬|| 01৬91001909 10 10010116855 11 9010101) 895 ৬/০1|| 11. 5068901). 
11819 816 ০811911 00011015017 ৬/1101) 00 81010601109 109 10200118911 59151101৬৩৯ 
899 ৬1918 96011010991 01111101195 701 10991 178190 ০৬:৪8. 00111911917% 


১৬১ 


১০. 


৯১, 


১. 
১৩, 


১৪, 


১৫. 


১৬. 
১৭. 


ও171121 10 072 ৬/101) ৬/০এ1এ 19৬9 10991) ৪১৫99০90 10 8919170 8 (80৬৩ 
90116 0 98 11165 01119. /৬7 9401) 9100819111 191019170% 15 91001001090 10 
10986101781 1991170. উদ্ধৃত, পার্থচট্োপাধায়, প্রাগুক্ত, পূ. ১৯৮। 
ভারতমিহির, ২২.৬.১৮৮০, নিও, নং ২৭, ১৮৮০ ॥ 
এ, ১৩.৩.১৮৭৮, এ নং ৭, ১৮৭৮। 
প্রামবার্তা প্রকাশিকা, ৩০.২.১৮৭৫, এ, নং ৭, ১৮৭৫ 
এ উপলক্ষে হরিনাথ রচিত গানটি বেশ দীর্ঘ । গানেব প্রথম কযেকটি চবণ ছিল এরকম -__- 
“দেশে চলিলে মহামতি রিপন, রামবাজা সন প্রক্জ। কবিয়ে পালন । 

স্ুশাসনে এ ভাবতে, ছিল প্রজা নিরাপদে, 
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যণীতি) তোমাব বিবছে কাদে নরনাবীগণ। 
আমর। কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে এসেছি তব উদ্দেশ্যে, 
(হের কৃপা নয়নে, সাধারণ দেশেব দশ) 
দেশের দশ! প্রকাশ বেশে, কর নিকীক্ষণ। 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞত।, জানাতে নাহি ক্ষমতা, 
(জ্ঞান অর্থহীন হে, আমর পন্লীবাসী, ধর চক্ষেৰ জন হে, অন্য সম্বল নাই) 
রাজতক্তি সরলত। ভারতবর্ষের ধন'। 
হরিনাথের গ্রন্থাবলী, পূ. ৩২৮। 
হিন্দুরঞ্ষিকা, ২১.৭.১৮৭৫, নং ৬১, ১৮৭৫ । 
আবদোস সোবহান, প্রাণুতর, পৃ. ১৬০। 
0. 5. 19995 17017) 2 10191 177 10৮/97 89170281. 107001, 1896, 
০. 10. 
১ 5101 121 01 781001765 ওরা 11816 ৬৪11005 5001251 7810 77ট 
॥55001861017 10) 11701301018 ১997৮ 1900, 301109, 1900, 00. 95-96. 
আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪৫৩। 
এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বাধ কমী কৃঝকৃমাব মিত্রের মন্তবা উল্লেখযোগ্য । তার আত্ম- 
জীবনীতে, উনিশ শতকের শেষার্ষে পুণবছের মুসলমানদের কথা বন] করতে গিয়ে 
লিখেছেন-__ 
“আমর! বাল্যকালে গ্রাম্যস্থ মুনমানদিগকে ভাই, কাক! ইত্যাদি বলিয়। সম্বোধন করিতাম। 
হিন্দ মুসলমানে কোন প্রকার অসপ্ভাব ছিল না । মুসলমানর! হিন্দুদের বাড়ীতে আঙ্গিনায় 
পাত পাতিয়া আহার করিত এখং গোবর দিয়া আহারের স্বান পরিস্কার করিত। 
সেকালে মুসলমানেরা আপনাদিগকে নীচ মনে করিত-.-তবুও মুসলমানদের মনে 
অসস্তোষের উদয় হইত না। একানে অনেক মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছে । তাই তাহারা 
হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে কোন মতে হীন যনে করেন না । মোল্লার অশিক্ষিত 
যুসলমানদিকের মনে আব্মসন্নান জাগাইয়। দিতেছেন, সুতরাং হিন্দুদিগের ব্যবহারে 
তাহারা অসন্ভষ্ট হইতেছে" | কৃষ্চকৃষার মিত্র, আত্মচরিত, কলক।তা, ১৩৮১, পৃ. ৩৫। 
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সংবাদপন্ত্রের সম্পাদক 


রঙ্গপূর বার্তাবহ £ প্রথমে সম্পাদক ছিলেন গুকচরণ রায়, সরকারী 
চাকুরে। তারপর সম্পাদক হয়েছিলেন মীলাখব মুখোপাধ্যার | 
ঢাকা নিউজ £ সম্পাদক চিলেন নীলকর সমঞ্ক আলেকজাপ্ডার ফবেস। 
“ঢাকা নিউজ" এর সম্পাদ্নাভার গ্রহক্ণর আগে তিনি কাছ করেছিলেন 
দবারকানাথের রেশম কৃ, ঢাকার জমিদার আশা মিয়ার নীলকুঠি এবং ঢাকা 
ব্যাংকে । পরে ঢাক নিউজ' এর মম্পাদনাভার ত্যাগ করে যোগ 
দিরেছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হরকন্া'ব সম্পাদক রূপে । 
রক্ষপুর দিক প্রকাশ £ মধুস্দন ভগ্টাচাষ ॥ 
ঢাকা প্রকাশ 2 বিভিন্ন সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ" এর সম্পাদক বদল হয়েছিল 
এবং সবার নামও জানা যায়নি । তবে “ঢাঁক। প্রকাশ এব সম্পাদকদের 
মধ্যে বিখ্যাতি দু'জন ছিলেন কৃঝ্চন্দ্র মজ্মদার এবং দীননাখ সেন। 
“ঢাকা প্রকাশ এর চতুথবরধ্ধের ২১ থেকে ৩৬ সংখা। দীননাথের 
পবিচালনায় (বা সম্পাদনার) প্রকাশিত হরেছিল | 

দীননাথ সেন (জন্ম, ১৮৯৩) প্ৰবজে পরিচিত ছিলেন ্রা্ধ সমাজের 
অন্যতম কমী ও শিক্ষানতী হিসেবে । জনাগ্রহ্ুণ করেছিলেন ঢাক। 
জেলার দাসরা-য়। পড়াশোনা কবেহিলেন কূমিল্ল। জিলা স্কুল ও ঢাকা 
কলেজে (বি, এ, প্ধস্ত) । শিক্ষকতা করেহিলেন কিছুদিন ঢাক। নর্মাল 
স্কুলে, পরে যোগ দিয়েছিলেন সরকাবী শিল্পা দপ্তরে । শিক্ষা দপ্তরে 
স্কুল ইনসপেক্টর পর্যন্ত হয়েছিলেন । 

ঢাক ত্রাঙ্ম সমাজের অন্াতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীননাথ, অবশ্য 
পরে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে । ঢাকার 
গেগ্ডারিয়। অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি । বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক 
লিখেছিলেন দীননাথ, তার মধ্যে অন্যতম 'বঙদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ।” বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, আদিনাথ সেন, প্বগাঁয় দীননাথ 
সেনের জীবনী ও তৎকালীন পৃববঙ্গ, (প্রথম খও্)। 


১৬. 


৭৮৬২ 


৭১৮৬৩ 
৭৮৬৪ 


৭৮৬৫ 


৭৮৬৫ 
৭৮৬৮ 


২৮৬৮ 


৭৮৬৯ 
১৮৭০ 


১৮৭০ 


ঢাকা বার্তা প্রকাশিকাঃ সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র ভোৌমিক। তিনি 
ছিলেন ঢাকার সদর আদালতের উকিল। 

ঢাকা দপণঃ সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্ত্র মিত্র । 

গ্রামবাভ। প্রকাশিকা 2 অন্পাদক ছিলেন হরিনাথ মজমদরি বা কাঙ্গাল 
হরিনাথ । 

বিজ্ঞাপনী £ প্রথমে সম্পাদনাভার শ্রহণ করেছিলেন কৃঝ্চন্দ্র মজ্মদার 
তারপর জগনাথ অগ্িহোত্রী । তিনি ছিলেন ঢাকা নশ্নাল স্কুলের ছাত্র । 
“বিজ্ঞাপনী” ও তার সম্পর্কে শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন,” ত'্হার নিজ- 
দন্তায় পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিতেছিল। সমাজাদ্রোহী উচ্চঙ্খল 
প্রকতি শিক্ষিতগণের পক্ষে "বিজ্ঞাপনী'র তীব্র “লখা মহৌনধরূপে কার্য 
করিয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাবগিদ্ধ অনৈক্যগুণে পা্রকাখানি অচিরেই 
উঠিয়া গেল। অগিহোত্রী মহাশয় স্থানীয অংশীদিগকে অগ্রাহ্য 
করিয়া স্রাধীনভাবে কাধ্য কবিতে লাগিলেন ; তাছার কলে যন্ত্রালয়ে 
ডবল তাঁল৷ পড়িল, পাহারা বসিল। এই গুহবিবাদে “বিজ্ঞাপনী উঠিয়া 
গেল"! শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯। 

হিন্দু হিতৈষিণী £ সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র । 

অম্ৃতবাজার পত্রিকা £ শিশিরকৃমার ঘোষ (১৮৯০-১৯১১) ছিলেন এর 
সম্পাদক । 

হিন্দরর্জিকা : শ্রীনাথ সিংহরায়। তিনি ছিলেন 'বোয়ালিরা ধমসভা'র 
সম্পাদক। 

বেল টাইমস: ই. পি. কেম্প। 


বরিশাল বার্ভাবহ 2 ঈশ্বরচন্দ্র কর। তিনি ছিলেন বরিশালের এক 
স্কলের গ্ডিত। 

বঙ্গবন্ধ £ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বঙ্গচন্দ্র রায়। শেষের 
দিকে বিভিন্ন সময় এর সম্পাদক ছিলেন কৈলাশচন্র নন্দী, বরদাকানস্ত 
হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্্র সেন এবং দুর্গাদাস রায় | 

পর্ববগ শ্রান্ম সমাজের অন্যতম সংগঠক ছিলেন বজচন্দ্র রায় (১৮৩৯- 
১৯২২)। জন্মছিলেন ঢাকার পাচগ।-য়। পড়াশোনা করেছিলেন 
কিশোরগঞ্জ বিদ]ালয়, ময়মনসিংহ জেলাস্কুল এবং ঢাকা কলেজে । কিছু- 
দিন শিক্ষকত] করেছিলেন ঢাকার পোগজ স্কুলে কিন্ত পরে সম্পূর্ণ সময়ের 


১৬৪ 


৭৮৭১ 


১৮৭২১ 


জন্য আত্মনিয়োগ কবেছিলেন বান্ধ সমাজের কাজে । ব্রাহ্ম সমাজ 
বিতক্ত হয়ে গেলে তিনি সমর্থন করেছিলেন "নববিধান” সমাজকে । 
বিগুত বিববণের জন্য দেখুন, বঙ্গচন্দ্রার, আজ্মজীবনী (নাযপত্র পাওয়া 
যাঁর শি)। 


কৈলাশচন্দ্র নন্দী (মুত্যু ১৮৮৪) ছিলেন পূবঙ্গ শ্রা্মসমাজের 
অন্যতম কমী। জন গ্রহণ কল তৎকাল্লীন স্রিপবা জেলার 


কালীকচ্ছে। পড়াশোনা করেছিলেন কষিল্লা ভেলা স্কুল ও ঢাকা! 
কলেজে । ১৮৬৯ মানে গ্ছণ করেছিলেন বান ধর । 
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, পৃ ১০৭। 

গিবিণচক্ফর সেন (১৮৩৫/৩৬-১৯১০) ভাই গিরিশচন্দ্র সেন 
হিসেবেও পরিটিত। ভ্রাঙ্গপমাজের তিনি ছিলেন অন্যতম কমী। তার 
আরেক পরিচয়, বাংলা ভাঁঘায় কৌন আানেব প্রথম অনুবাদক । তার 
প্রকাশিত গ্রন্থের অংখ্যা ৪হ। 

ঠিত্রিশচত্দ দেন জঞ্নগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার পাঁচদোনায় । 
ছত্রভটবনে শিখেছিলেন সংস্কৃত ও ফারণী | কাদ্ধ কবতেন ময়মনসিংহ 
ডেপুটি ম্যাভি্রেটের কাছারিতে নকল নবিম হিসেবে । বিগুঁতি বিবরণের 
জন্য দেখন, গিনিশচন্দ্র সেন, 'মাআমজীবনী ! 
ঈঙ্টহ ঘরথমে সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ বার, পরে শবকান্ত চট্টো- 
পাধায (১৮৪৫-১৯০৪)। 

নবকান্ত প্ৰবন্ধ বন্দি মাছের ছিলেন অন্যতম সংগঠক । জনাগ্হণ 
কবেছিলেন ঢাকাব পণ্চিমগা-য় | ব্রান্ধ পর্ম এ্রহণ করা পিতা তাঁকে 
ত্যাজ্য পত্র করেছিলেন। তৎকাদীন ঢাকা বিভিন্ন চুন, ঠান, 
সমাজ সেবা! সংগঠন ইন্যাদিল সংগে তিনি খনিষ্ইভাবে জাড়ত ছিলেন। 
ঢাক। ইডেন স্কলের (পবে কলেজ) ছিলেন তিনি জনা হম প্রতিষ্ঠাতা 
ও প্রথয় সম্পাদক । তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ কচন। কবেছিলেন, তাব মধ্যে 
উল্লেখাযোগা “সঙ্গীত এক্তাবলী” (তিন খও)। দেখুন, নবকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় । 
শুভসাধিনী 5 কালীপ্রদন ঘোষ €(১৮৪৩-১৯১০) “শভসাধিশী” থেকে 
'খান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই খাত ॥ জন্ম ঢাকার ভরাকরে । চাকরি 
জীবন শুরু করেছিলেন ঢাকার ছোট আদালতের পেশকাব দপে। ১৮৭৭ 
সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী হিসেবে । 


১৬৫ 


২১৮৭৪ 
৭৮৭৫ 
৭৮৭৫ 
৭১৮৭৬ 


২৮৭৯১ 


১৮৮০ 


এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নিষক্ত হয়েছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সহ-সভাপতি, অবৈতনিক ম্যাভিদেট, সদর লোকাল বোঁডের সভাপতি- 
রূপে । যৌবনে ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরাগী হলেও পরে হিন্দ ধর্মের সমর্থকে 
পরিণত হয়েছিলেন । সাহিত্ািক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। 
বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'নারী- 
জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮১৯), 'প্রভাত চিন্তা” (১৮৭৭), “নিভৃত চিন্ত।' 
(১৮৮৩), নিশীথ চিন্তা (১৮৯৬) প্রভৃতি । দেখন, ঘুজেন্্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যাব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) | 

পারিল বাত্তাবহ ঃ আনিসউদ্দিন আহমদ | 

হিতৈষিণী হ বীননাথ সেন। 

ভারত মিহির £ অনাথবন্ধু গুহ । পেশ! ছিল ওকালতী । 


শ্রীহট্ট প্রকাশ £ পাঁবিমোহন দাস। ১৮৬৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীণ হয়েছিলেন শ্রীহট যিশন স্কুন খেকে । চাক্বী জীবন শুরু করে- 
ছিলেন ইপ্ডিয়া অফিসের পররা্ বিভাগের কেরানীরূপে। চাকরিরত 
অবস্থায়, একদিন জনৈক শ্েতাজের সঙ্গে বচপার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 
শ্বেতাঙ্গ যব্কটিকে ডুরিকাথাত করেছিলেন যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল । 
আদালতেব বায়ে তিনি ভিন ম!সের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেছিলেন। জেল 
থেকে মক্ভি পেয়ে তিনি প্রকাশ কনেছিলেন “শ্রীহট্ট প্রকাশ” । দেখুন, 
স্বগাঁয় ব্রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত। 


সজীবনী £ শ্রীনাথ চন্দ (১৮৫১-১৯৩৮)। জন্মেছিলেন টাঙ্গাইলের ফল- 
বাড়ীতে। ময়মনপিংহ ঝান্গ সমাজের ছিলেন অন্যভম সংগঠক এবং 
আজীবন বান্ধ সমাজের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন । ময়মনমিংহের 
নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুদিন এবং জড়িত ছিলেন ম্য়যন- 
দিংছের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গে | ময়যনগিংহের বিদ্যামরী ্কুল? 
এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি । আনন্দমোহন কলেজে স্বাপনেও 
সহায়ত করেছিলেন। দেখন, শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুভ্ত | 

পরিদর্শক ৪ প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন “ভারতবর্ষের বিখ্যাতি রাঁজ- 
নৈতিক নেত৷ বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)। জন্ে((ছিলেন সিলেটে, 
পড়াশোন! করেছিলেন হিন্দ বিদালয় ও প্রেসিডেনসী কলেজে । ১৮৭৭ 
সালে শিবনাথ শান্রীর অনুপ্রেরণায় সাহ্মধর্ধ গ্রহণ করেছিলেন, পরিণামে 


১৬৬ 


৭৮৮৭১ 


২১৮৮৬ 
₹০৮৮৮ 


৭১৮৮৮ 


তার পিতা তাকে করেছিলেন ত্যাজ্য পত্র। কিছুদিন কটকের এক স্কুলে 
শিক্ষকতা করার পর যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে । ১৯০৪ সালে 
বোশ্বের কংগ্রেস সম্মেলনের ছিলেন সভাপতি । জড়িত ছিলেন বিভিন্ন 
সময় বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে । লিখেছিলেন বেশ কিছু গ্রন্থ, যার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য “ইগ্ডয়ান ন্যাশনালিজম” “শোতনা” “জেলের খাতা, 
প্রভৃতি। দেখুন, বিপিনচন্্র পাল, সতর বছর । 

বিপিনচন্্র পালের পর “পরিদর্শক" এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করে- 
ছিলেন রাধানাথ চৌধরী । তাঁর সম্পকে লেখা হযেছিল__-“নিরীকতা ও 
স্প্টবাদিতা” পরিদশক সম্পাদকের প্রধান গুণ ছিল। এবং “পৰিদর্শকে 
তৎসম্পার্দকের গভীর সদেশ হিতৈষণা সুম্পষ্ট প্রতিফলিত হইত।' স্বগায় 
রাধানাথ চৌপুরী'র জীবন চক্িত, পৃঃ ১০'। 
চারুবার্তা £ কবি দিনেশচরন বস্ত্র (১৮৫১-১৮৯৮) ছিলেন এর সম্পাদক । 
জন্য ঢাকার শ্রীবাড়ীতে। ভাগলপর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে 
ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজ | কিন্তু শাঙীরিক কারণে 
কলেজ তাঁগ করেছিলেন। পরে চাকরি নিয়েছিলেন ময়মনসিংহের 
নাখিরাবান মাইনর স্কুলে । ১৮৭৭ সালে দয়মনগসিংহ সভা'র অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি । তার উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, “মানস বিকাশ 
“কবি কামিনী” “মহাপ্রস্থান কাব্য” প্রভৃত্তি। দেখুন, সংসদ বাঙালী 
চরিতাভিধান, পৃঃ ২০৪ | 
সারস্থত পন্রঃ প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাভবিহাতী দাস। পরে উমেশ 
চন্দ্র বস্তু। 
গহশিব 2 কুজ্জবিহারী। পেশায় ছিলেন ডাক্তার । 
আহমদী ১ সম্পাদক ছিলেন সুসাহিতিক আন্দুল হামিদ খান ইউসফ- 
জয়ী (১৮৪৫-১৯১০?)। জন], ময়মনসিংহের চাড়ানে। দেলদুয়ার 
এস্টেটের একাংশে ম্যানেজার ছিলেন তিনি, অপর অংশ্র মীর 
মশাররফ হোসেন। তীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম ভিদাসী (১৯৩০) । 
ঢাকা গেজেট £ শশিভূঘণ রায়। 
গৌরব £ অন্ুদাপ্রসাদ চক্রবর্তী । 


কাশীপূর নিবাসী 2 প্রতাপচন্দ্র যখোপাধ্যায় । 
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সম্মিলনী 8 যদূনাথ মজুমদার | জনা, যশোবের লোহাগড়ায় । প্রথমে 
"ইউনাইটেড ইও্ডয়া” নামে একটি পত্রিক। সম্পদনা করছিলেন। পরে 
সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন লাহোবের বিখ্যাত “ট্রবিউন' পত্রিকার। 
'টি.বিউন' পত্রিক। ত্যাগ করে পরে চাকুরি নিবেছিলেন নেপাল রাজদরবার 
স্কুল ও কাশ্মীরের রাজসূ বিভাগে (সেক্রেটারী পে) ॥ তারপর ওকালতি 
শুরু কবেছিলেন বখোরে। এক পময় চেরামান হিরন যশোর মিউনিসী- 
পালিটির। দেখন, কেদারন:খ ভারতী, কম্ম বীর যদুনাথ। 

নবমিহির ১ রামগোপাল ভট্টাচার্য । 

ভিতকরী £ 'হিতকবা'র সম্পাদক মীর মশারবক হোমেন (১৮৪৭-১৯১২) 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষ্টিয়ার লাহিড়ীরপাডায়। পড়াশোনা কবেছিলেন 
কৃষ্টয়াব ইংরেজী স্কুল, পদনদীব নণাব স্কুল ও কুঞ্তনগরের কলেজিয়েট 
স্কুলে] ফরিদপুর নবাৰ এট ও দেলদয়ার এষ্টেটের ম্যানেজার হিসেবে 
চাকরি করেছিলেন বেশ কিছুদিন । বাংলা সাহিতোর অন্যতম লেখক 
মশাররফ হোশেনের গ্রন্থ সংখ্যা ২৫ | এর মধ্যে উল্লেখশোগ্য, গাজী মিয়ার 
বোস্তনী” “বিষাদ পিঞু, “জনিদাব দর্পন" "উদাসীন পখিকের মনের কথ।' 
ইতগাদি। দেখন, মীর মশাবরফ হো'পেন, আমার জীবনী । 

শ্রীহট মিহির £ লাল৷ প্রসন্ন কমার দে। 

শ্রীহট্রবাসী 2 নগেন্্রনাথ দত্ত । 

পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী £ নগেন্্রনাথ দত্ত। 

টাঙ্গাইল হিতকরী £ মোসলেম উদ্দিন খা। 

বরিশাল ভিতৈষিণী £ সম্পাদক রাজমোহন চটোপাব্যায় ছিলেন বরিশাল 
বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত। 

বালক 2 বাংলা তথা ভারতবধের অন্যতম বাজনৈতিক নেতা আবুল 
কাশেম ফজল্ল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ছিলেন এর সম্পাদক । জন্মেছিলেন 
বরিশালের চাখারে। ১৯০০ সালে শুরু করেছিলেন আইন ব্যবস!। 
পরে যেগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে । ১৯১৩ সালে নিবাচিত হয়েছিলেন 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মস!লন লীগের নম্পাদক রূপে । ১৯১৩৬ সালে কলকাতায় 
টেলর ও কারমাইকেন ছাত্রাবাস স্বাপন করেছিলেন, ১৯১৮ সালে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন যথাক্রমে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল তারত 
কংগেষের সভাপতি ও সম্পাদক। ১৯২৪ সালে নিযক্ত হয়েছিলেন 


১৬৮ 


শিক্ষামন্ত্রী। কৃষক প্রজাপাটি স্থাপন করেছিলেন ১৯২৭-এ। ১৯৩৭ সালে 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং গঠন করেছিলেন খণ সালিশী 
বোর্ড । ১৯৪০ সালে লাহোরে প্রতিহানিক লাছোর প্রস্তাব উতবাপন 
করেছিলেন। দেশ বিভাগের পর, যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
তৎকালীন পৃৰ পাকিস্তানেব প্রবানম শী নিযুক্ত হয়েছিলেন! ১৯৫৬-৫৮ 
পর্যন্ত ছিলেন তৎকালীন পৃৰ পাকিস্তানের গভণর | 


১৮৬০ 
৭৮৬০ 
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৮৬০ 
৩১৮৬০ 


২৮৬৭ 
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পরিশিস্ট £ ২ 
সাময়িকপন্রের সম্পাদক 


কবিতা কুসুমাবলী £ কৃষ্ণচন্দ্র মজ্মদার। 

মনোরজিকাঃ কৃষ্ণচন্দ্র মজমদার । 

নবব্যবহার সংহিতা £ রামচন্দ্র ভৌমিক। ঢাকা সদর আমীনের উকিল। 
সংস্কার সংশোধনী £ সম্পাদক জগন্নাথ মরকার ছিলেন স্কুল শিক্ষক। 
গদাপ্রস্ন £ জম্পাদক মহেশচন্দ্র গঙ্োপাধ্যায় ছিলেন সূত্রাপুর বালিক। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক । 

অবকাশরঙ্জিকা 2 হরিশ্চন্দ্র মিত্র । 

অমত প্রবাহিণী ঃ সম্পাদক বসম্তকুমার ঘোষ ছিলেন শিশিরকৃমার ঘোষের 
অগ্রজ 

উদ্যোগবিধায়িনী 2 বরদা প্রসাদ রায় । 

কাব্য প্রকাশ £ হরিশ্চন্র মিত্র। 

পাবনা দর্পণ £ রামস্তন্দর ব্রায় ও কাশীনাথ মিত্র । 

বিদ্যোন্নতি সাধিনী £ হরচন্জর চৌধুরী। তিনি ছিলেম শেরপুরের (ময়মন- 
সিংহের) জমিদার । 

হিন্দরঞ্জিকা $ শ্রীনাথ সিংহ রায়। 

পল্লী বিজ্ঞান £ রাঁজমোহন চট্োপাধ্যায় ও আনন্দকিশোর সেন। শেষোক্ত 
জন ছিলেন ঢাকা জেলার ভেনসার বজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 

অবলা বান্ধব ঃ ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)। দ্বারকানাথের 
জন[ ঢাকার বিক্রমপুরের মাগুড়খণ্ডে। ছাত্রাবস্থার তৎকালীন সামাজিক 
আন্দোলন, যেমন বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ রোধ প্রভৃতি আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছিলেন । প্রবেশিক। পরীক্ষায় তক্ুত্কায হয়ে, দ্বারকানাথ ফরিদপুরের 
লোনসিংহের এক স্কলে শিক্ষক হিসেবে চাকরী গ্রহণ করেছিলেন এবং 
সেখান থেকেই এই পত্রিকাটি বের করেছিলেন। ১৮৭০ সালে ব্বাঙ্ম 
সংস্কারকদের আমন্ত্রণে কলকাতা চলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারকার্ষে 
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৭১৮৭০ 
৭৮৭২ 
৭১৮৭ 
৮৭৩ 
৭৮৭৩ 
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১৮৭৯ 
১৮৭৯ 
১৮৮০ 
১৮৮০ 
১৮৮০ 
১৮৮০ 
১৮৮১ 
১৮৮১ 
১৮৮১ 


আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তার উল্লেখযোগ্য অবদান একসময়ের জনপ্রিয় 
পত্রিকা “সম্ত্রীবনী' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা । এই পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিক- 
ভাবে আপামের চা-কূলিদের ওপর ইংরেজ চা-করদের অত্যাচার নিপীড়নের 
কথ তুলে ধরেভিলেন যা স্থষ্টি করেছিল ভূল আলোড়নের। “না জাগিলে 
সব ভারত ললন1/এ ভারত আর জাগে না জাগে না'-_ এ বিখ্যাত গানটির 
রচয়িতা দ্বারকানাথই | দেখন, অমর দত্ত, আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও 
দ্বারকানাথ 

মিত্র প্রকাশ £ হরিশ্চন্দর মিএ। 

জ্ঞানাঙ্কুর £ শ্রীকৃব্দাঁ | 

পরিমল বাহিনী £ হরকুমার পায় । তিনি ছিলেন স্কল পণ্তিত। 
মহাপাপ বাল্য বিবাহ : নবকান্ত চট্টোপান্যায় | 

বালারঞ্জিকা £ আবদব রহিম। 

বাঙালি ; শীনাথ চন্দ। 

বান্ধব £ কালীপ্রসয় ঘোষ । 

চিত্রকর £ প্রভাপচন্দ্র রার | 

জানভেদ 2 ৮কমোহন মেন। 

সংক্ষিপ্ত ইগ্ডয়ান ল রিংপা্ট 2 দমিক চন্র বন্ছু। 

কৌমুদী 2 কুন্সিণীকান্ত চাকর । 

আধ্য প্রদীপ 2 কজিনীকান্থ ঠাকুর | 

সহাৎ : তাবকবন্ধ শন্মা । 

ভারতসুহাদ $ অগ্িকাচবণ রায়। তিনি ছিলেন গকার নানার গ্রামের 
“কৈবর্ত জমিদার” | দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরকে: কথা ও যুগ সাহিত্য, পৃঃ ৭৫। 
দুঃথিনট 2 ভগবতীচরণ চক্রবতা । 

বিশ্ববহ্ধু £ কিশে্ঙীলাপ রায় । 

ভারত ভিখারিনী : হরকুমার মুখোপাধ্যায়। 

আহ্য প্রভা ঃ কুক্সিণীকান্ত ঠাকুর । 

অপূর্ব রহস্য £ হরিহর নন্দী | 

দিস্টুটেশুস জার্নাল £ আনন্দমোহন দত্ত । তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক । 
বঙ্গ সহাদ : অথোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

ভিষক: দর্গাদাঁস রায়, সূর্বনারায়ণ ঘোষ, কাশীচন্দ্র দত্ত। 

বিকমপর প্রকাশ £ মহেশচক্ছর চক্রবতাঁ। 


১৭১ 


১৮৮১ 
১৮৮১ 
১৮৮১ 
১৮৮৯ 


১৮৮২ 
১৮৮২ 
১৮৮৩ 
২৮৮৩ 
১৮৮৪ 
১৮৮৪ 
১৮৮৪ 
১৮৮৫ 
১৮৮৫ 
১৮৮৫ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৮ 
১৮৮৮ 
১৮৮৮ 
১৮৮৮ 
১৮৮৯ 


১৮০৯ 


সদানন্দ £ হরিহর নন্দী। 
খাষিতত্তব £ অন্নদাচরণ সরস্বতী । 
আচাধ্য £ উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । 
রামধনু 2 সর্যনারায়ণ ঘোষ। তিনি ছিলেন ঢাকা কনেজের ল্যাবরেটিরির 
আসিসষ্টযান্ট। 
বীনঃ প্রসনক্মার গুহ । 
উষা : তারকানাথ অধিকারী । 
বালিকা £ অক্ষয়ক্মার গুপ্ত । 
বৈষয়িক তত্ব বজবিহাকী খ। 
রত্বাকর : বাশীনাথ বসাক। 
আয়ুবের্বদ সজীবনী : ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও হবিপ্রসন্ন সেন। 
আথবারে এসলামীয়া £ মোহান্মদ নঈম উদ্দীন| 
মহাবিদ্যা : কঞ্চবিহারী ভট্টাচাষ্য। 
বিজলী £ শ্যামাচরণ মক্তমদাব। 
দিনাজপ,র পত্রিকা: শুজেন্দ্রচন্দ্র খিত্হ । 
অধার়ন 2 রাষদযাল মজমদাঁর। অব্যাপক। 
কামনা £ শশিভঘণ দত্ত । 
সচিন্র কৃষি পত্রিকা 5 কালীক্মার মৃশ্সী | 
বাসভ্তী: ঙজনাখ গঙ্গোপাধ্যায় | 
দ্বৈভাষিকী 2 কৃষ্ণচন্দ্র মজমদার। 
হিন্দু মুসলমান সন্শিলনী £ মুন্সী গোলাম কাদের] 
কাঙ্গালের ব্র্ধাগড ভেদ £ হরিনাথ মজ্মদার | 
সখীপাখী 3 সারদ। প্রসাদ বন্ু। 
শিক্ষা ১ প্রিয়নাথ বনু । 
উদ্দেশ্যমহত্ত 2 ইবরাহীম খী। 
শুকশারি : নিবারণচন্দ্র কাবা তীর্থ । 


শিক্ষা সরিচর £ অক্ষয় কমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)। অক্ষয় কমারের 
খ্যাতি মূলত: এ্রতিষ্াণীনক হিসেবে । জন্! গ্রহণ করেছিলেন নদীয়ার 
গিমলায়। রাজশাহী কলেজ থেকে বি, এল পাশ করে সেখানেই ওকালিত 
শক করেছিলেন । মৃত্যুকান পর্ধস্ত তিনি ওকালতিই করেছিলেন কিন্ত এর 


ছি 


কাকে কীকে বচনা করে গিয়েহিলেন শ্রতিহাপিক প্রবন্ধ ও গ্রশ্থাবলী। 


১৭৭ 


৭১৮৯০ 
৭১৮৯০ 
১৮৯০ 
১৮৯০ 
৮৯০১9 


৭১৮১১ 


৭১৮১১ 
৭১৮০১২) 
৭৮৯১৩) 
১৮৯২ 
১৮৯৪ 
১৮৯৪ 
১৮৯৪ 
১৮৯৪ 
১৮০৯৫ 
১৮৯৫ 
১৮৭৬ 
১৮৯৬ 
১৮৯৬ 
১৮৯৬ 
১৮৮৬ 
১৮৯৭ 
১৮৯৭ 
১৮৯৭ 
১৭৯৭ 
১৮৯৭ 


ববেন্্র অনসন্থান হমিতির প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন তিনি। 
তাঁর উল্লথযোগা গ্রন্থ হচ্ছে, গৌড়ুলেখমালা” (১৯২১), 'সিরাজউদ্দৌল। 
(১৮৯৮), মীরক!শিম' সন দেখন, শ্রজেন্দ্রদাশ বন্দোপাধ্যায়, 
অক্ষয়ক্মার মৈলভ্রেয় কলকাতা, ১৩১৪। 

নবযবক 2 উমেশচজ দে। 

নববিহান মুতসজীবশী 2 শশিভষণ তালকদান। 

তশালতা £ বগবিহালা দে। 

চিশিতনক 2 বিনোদব্হাবী বার । তিনি ছিপেন চিকিত্সক 
সমালোচক £ স্ররেন্দ্রমোহন ভট্টাচায্য। 

প্রনুুতি * হ'ভ 
পেক্টর। 
রসর।জ £ লালা প্রসন্নক্মার দে। 

সেবক : শশিভ্ষণ দন্ত। তাঁরপব আনাথ চন্দ | 

শান্তি মাধবচন্দ্র তক্কচড়ামণি | 

ছাব্রসতচর £ রামচরণদেব এবং মম্মশনাখ সিংহ। 

উষ্বাঃ অনকলচন্দ্র চক্রবতী | 

হীরা ; অনুকল চন্দ্র চক্রবত্া এবং পবে খ্ুজেন্দ্রন্ত্র মণল । 
হিন্দু পঞ্িকা £ যদুনাথ মজ্ম্দাব 

আভ।$ মছেন্্রনারারণ মুখোপাধ্যায় | 

সুদশন : বরদাকান্ত তৌমিক। 

শিক্ষাদপণণ £ দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ব। 

জচিন্্র গান ও গল £ বঙ্গবিহাণা দান । 

তত্তুবোধ : ত্রেলোক্যনাখ চুড়ামণি। 

পারিজাত £ রসিক মোহন চক্রবতী। 

শৈবী 2 শিবচন্দ্র বিদার্ণব। 

ভিন্ষ কহ সারদাকান্ত মৈত্র । 

উৎসাহ £ স্মরেশচন্ত্র সাহা । পরে খুজশুন্দর সান্যাল | 
মোহিনী £ বিমলচরণ রার চৌধুরী | 

উৎসাহ $ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী । 

আওয়ার বণ: সি. মিড । চিকিৎসক । 

অঞ্জলি : রাজেশুর | 


তচন্দ্র সেল। ফপিদপ্র জেলার ভূতপৃ স্কুল ডেপুটি ইনেস- 


ভিত 
৫ 


১৭৩ 


৯১৮৯৮ 
১৮৯৮ 
১৮৯৯ 
১৮৯৯ 
১৮৯০৯ 
১৯০০ 
১৯০১ 
১৯০১ 
১৯৯০২ 
১৯০) 
১৯০৭ 


কোহিনূর £ এস, কে, এম, মহান্নদ্ রওশন আলী। 
কোকিল £ নিশিকাস্ত ঘোষ । 

মধুকর : পরেশনাথ ঘোঁষ। 

এতিহাসিক চিন্র £ অক্ষয়কমার মৈত্রেষ । 
ধমর্মজীবন £ শীতিলচন্দ্র বেদান্তভ্ষণ। 

নূর অল ইমান £ মীর্জা! মোঃ ইউসুফ আলী । 
আরতি £ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব্ব | 

মোসল মান পল্রিকা £ মাহতাবউদ্দিন । 

ভারত সুহাপ : আবূল কাশেম ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাস। 
হানিফি: এম, এস, নরুল হোসেন কাসিমপুরী । 
নববিকাশ : হরকুমার সাহা] । 


১৭৪ 


১. ইংরেজী বই 


গ্রন্ছপজী 


ক. ওপবিবেশিক সরকারের রিপোউ 


1811108, 7. এ. 


110111001. ৬৬, ৬৬. 


৮0001011911, 0. ৭. 


খ. বেসরকারী রিপোট'" 


8991971 1110121% 080910089 (/5008101% 10 
09100100 392909) 0০9100109, 18809, 1894-99, 
1897-98. 


11116811912 81968911810 3০0৬৪141017 ০1 8917051 
01) 0189 1911)011799175 95 0179 98160501901 0119 |0৬/61৫ 


910৬117095 8117094 0189 30৬911)17181)6 01 891091, 
০810008, 1898. 


£ 50905601031 05007 ০ 991793901, ৬০|. ৬ 
€97910111), 09111, 1973. 


(091785143 01 71018, 1891, ৬০. 111, 7179 6১10৬ 11- 
095 01 89170981 9180 0178111 19112100171895, 09101019, 
1893. 


[97009801870 01 1719 30/691171779170 017 891036 811 
019 359178121 10910970779 710, ০9104119, 1865. 
79701 011 075 /01701171510790018 01 8911081 
1872--73, ০9100110, 1873. 

791901 017) (৫801৬5 ১910915 (1875-1 905), ০810010. 
59190010175 11০01] 01818 17900105 01 01599917081 
0০0/61771779170, 10. ১১0), ০9108008, 1855. 


£ 3017121 01 7919015 10রা 119 ৬৪110815 
5001281 79107 25500181001 118 11019 107 015 
$981 19090, 30700, 19090. 

75090110109 08005 2110 2985 85979981 1155101% 
1০01 1848, 09009, 1849. 


১৭৫ 


গ. গ্রন্হ 


/511180, 5,175 98181100117 5০০88110985 81710 5০90181 (0181199 ॥) 891108) 


£5117805 78110100011 


(1818-1835), 051০00৪, 1976. 


115 897981 10511175 (1571-1906), /% 08951 
1০7 10910800811) 1981, 


881716, 1৬, 981814 (60.) 1176 06719015111 9171051 17019) 15৬ 05111, 1981, 


0.5. (/৯ 1, 0155) 


018115301, /১10101010 


(31058, 11617917012 
29584 
00101179111, 1-0101617 


১০11, ২)817795 
1111205, 39013 


199৬6511701) 2 [0191৬ 117 10৬/917 86170988. 101 
0017, 1896, 


56160101075 11017 1119 [1150177) 10915100015 (60 
810 091) 0811711) 1109918 8170 08019 1৩ 05/911 
371117)) 10100175 1976, 

176 135৬/৩ 17810681117 17)012, 0981011098১ 1962. 


71795 110170917 50191770559 8110] 1119501219৬ (1917. 
৬৬, 10109 8170 790811 /101101)১ (019017» 1993, 


(312117501, 1010017, 1967. 
1185107 870 (51955 (0০917501061511955, (01001১ 
1951. 


181011091, 31171017 861011) 11701611 1০11002] £5550018610115 810 78011 


11910171091, 11110911811 
58501, 51৬101017 


প্রবন্ধ (গ্রন্হে অন্তভূ-্ত) 


॥901519816115 (1818-1917), ০81000, 1965, 


781781:850811085 ০01 08003, ০8101119, 1926, 
111500917 01 019 81911770 59871750) 0910419১ 1911. 


4২00৬, [0161917 2170 /5280, 40700111105 810 50016 11 881021” 70011) 31801010111 


1019 


/125৬151121729 


50179, 78179111 


(60), 6%19199101) |) ও 501১-0017011)91)5 (-0110019 
19/5, 

41013 8110 1119 001010101 11009 01 2100000017৮ 78101 
1/1110910 8170 0171 98৬1119 (505), 118 5০990181136 
17650851097 1975, 10170017, 1970, 

501 50178 /5508015 01 1018 1711510110018101 01 0010" 
1181 17018) 78181100118 (60) 52010811511) 5010155 
1: ৬/11117795 ০071 50800 85121 11150018170 
5০0০0895510 9111, 1982, 


১৭৬ 


11801036৩17 


1010509৬411) 6, ও. 


11015911, 10119111719 


[091৬1 


(9519101, 19091 


0৮৮91, 90031 


5811001) 90190101017 


55090181 1113101$, 08৬1৫ 0. 3105 (50) 17171 201- 
01781 21700101089 019 0 520181 5019070895, ৬০| 
৬৪1 ৬, 135৬4 ৮011, 1972, 


15707 9090191111501/ 10 009 1115191 06 590101%”, 
চি. 311051091 5. নি- ড81109104 (005), 11151011088 
5161018570095৬, 112৬৬ ৮০011, 1972. 


1719. 870 ৬০145 06 517 ৬1107 ৬1150111012, 


২০058178101 079 75156803 35090191601 9077918- 
06518, ৬০. 21, 0. 2,108007, 1977. 

1115101% 81019 3908] 5013750, 09৬10 9115 (89), 
417061179169791 12170010919 3901 ১ 5001971 50191৮- 
095, ৬০1. ৬ 0100 ৬, ৩৬/ 301৮ 1972, 


11170109119) 70110 91707190195 0 57991 019709. 
911 /91750 19111517019 না ওক (90) 00 
0170109 2174 £75 00101117110 0811691, 1011001, 
1973. 


200171151%510601 019 89700] নি মাও 0 5 39059101017 
50:21) 017 11799 89091 79738598119, (০71061110, 
1979. 


উ. প্রবন্ধ (সাময়িকীতে অন্ত ভুক্ত) 


418৬1, 1190153 


/১19৬1১11917759 


10815015791 


73191719110 


[085 05111919) 01179 


১২-- 


£91010011 01 0501017101 2075910)72 15007017780 5170] 
[,01811021 ড/99101%, 0101121 1000091- 3017100, 
19101) 71981 , 

18900101191 1718790011)81701) 0 17019, 7175 3০এ 
7781 ০17 95০00191500 0195, 195 7 89 8» 138208, 1980. 
£7:59 /81001100171185 01 /7101710 8177501149৬ 1.9 
175৬76৬/, [০. 100, 1011001, 197. 

22010950609 11018118107 07 09009151179 
02০০৪ 75৬16৬/, ৬০1. 5, 30. 7 910 ৪৯ 09০০8 1915. 
"7193 17010179955 (1870-1 889), 1০9৫৪:7) /851818 
51000195, 0০917011099, ৬০. 11. 0, 2১1987. 


১৭ 


(11,10৮ 3918111 1//11007] 0171769১176 1115010970/ 5 -৯:795915168061- 
01106, £10176698, ৬০1. 15 195. 10-12, ০8100 65, 
1982, 

0018১ 739819]11 £3991-0811031 119 117809 01 8 768858171 978৬০1% 117 
৪ 1106181 1/1170, 5০047878106 15928958110 51010195, 
৬০]. 291০0. 1, 10700171974. 

11991111, ৬৬৩1 ৮119 101101081 170011011 01 298581) 119115101111800172 
[11201591071 17517944016 210 ৪0859 9140 7179 
০।11)ন 01 9০011 568985551২০. 105 08009, 1980. 


70. সমসামগ্িক সংবাদ-সাশমিকপত্্ 


15, 0500985 1692-93, 
86175031 7111795, 1[090০9, 18/6-1999 , 
09008513645) 09008, 181,/-55. 


২. বাংলা বহ/প্রবন্ধ 


ক. আআজীবনী/জী বণ? 


অনাথ নাথ বন্গু নহ,ঞ্সা শিশিকফমার ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭৭ 
অযর দও আসাম চাগুণল আন্দোলন ও দ্ারকানান, 
বালকাতা, ১৯৭৮ | 
অমর চক্র দত্ত শরচ্চন্র, মরমনমিতহ, ১৯১৫। 
আদিনাথ সেন রী দীন্নথ সেবর জীবনী ও তথকাা 
পববর্জ, কলকাতা, ১৯৪৮। 


০ন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কবি কুকচন্ মজুমাদারের জবনচগ্রিত, 
মকাত1, ১৯১১। 


কালীকৃষ্ত ঘোষ সেকালের চিত্র, কদকাতা, ১৯১৮] 
কেদাঁরনাথ ডাঁবতী ব্দর্মবার যদ্মাথ, কলকাতা, ১৯১9 । 
কৃষণকমার শিত্র আাজ্সচগিত, কলকাতা, ১৩৮১] 


১৭৮ 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (রা-সে) 
দীশেশচন্ত্র সেন 


মীর মশাররফ হোসেন 


রমেশচত্্র মজমদার 
নেবতীমোহন দাগ 
ব্চন্দ্র বার 

বিপিন চন্দ্র পুল 
বৈকণ্ঠনাথ ঘোষ 
বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধযার 


বুজেগ্রনাখ বন্দ্যোপ্যান 
বজেন্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শুলেন্দ্রনাথ বন্দে।পাপ্যায় 


বাজেন্দ্রনাখ খন্দ্যে। পাল।।র 


শরৎকমার বায় 


শিবদান চক্রতা 


শিবনাথ শাশ্রী 

শ্রীমদ যোগ।শ্রষী পণ্ডিত 
শিবেন্দর নাবায়ন শাত্সরী 
সাহিত্যাচা (সম্পাদিত) 


ইতিবৃত্ত, টাকা, ১৮৬৮। 

ঘর কথা ও যুণনাভিতা, কলকাতা, ১৯৭৯। 
শবকান্ত চত্র্য।পাধ্যায়, কদকাতা, ১১২২। 
আমার জীবনী (দেবীপদ ভষ্টাচাষা সম্পাদিত), 
কলকাতা, ১৯৭৭ । 

জীবনের স্মাতিদীপে, কলকাতা, ১১৭৮ । 
আত্মকথা, কলকাতা, ১৩৪১। 

আত্মজীবশী, (প্রকাশস্থল ও নয় জানা বায় নি)। 
সত্তর বহহ, কলকাতা, ১৩৬২ । 
আমার জীবন :থা, কণকাতা, 
কাশীপ্রসর ঘোষ (সাহিতাসাবক 
কলকাতা, ১৩৬৫ । 


ঝা ভ। ভী 
এ. | 


ঢরিত মাল!), 


হরিনাথ হআ্মদার (সাহিতা সাধক চরিতমালা), 
কলকাতা, ১৯৬১৯। 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (দঠাহতা খাবক্ক ঢরিত মাল) 
কলকাতা, ১৩৬৯ | 

ককনদ্র মজযদাগ' হনিন্ডজ্জ মি; 
চরিত নালা) কলকাভা, ৯৬৫! 


শর, (সাঠিভা সাধক 


নহাআ্সা শিশিং কুমার ঘোষ (সাহত্য আবক চারত 
মালা), কলকাতা, ১৯৬১ । 

স্বীয় 1ধানাহ টৌধাশ্র জীববভরিত, কলকাতা, 
১৩১৬। 

মহাত্মা অধ্বিনীকৃম।র, কলকাতা, ১৩৩৪ । 

বিপিন চন্দ্র পাল (গাহিত্য সাধক চরিতমাল।), 
কলকতি?, ১৩৬২ 

আত্মচদি 2. কলকাতা, ১৩৯ । 

বাংন্লার পান্বারিক ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা, 
(সাল উলিখিত হয়নি)। 


১5৭৪ 


শ্রীশচস্ট্র গুহ 


শ্রীনাথ চন্দ 
শীহট বাসী শন্মন 


হা. অন্যান্য 
আনিস্সজ্জাখান 


আনিলুজ্ভামাগ 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ 


কেদারনাথ মজমদার 
কেদারনাথ মজ্খদার 
খোঁসাল চন্দ্র রায় 

ডব্লিউ, ডত্রিউ, হান্টার 
(ওসমান এলি ও. শদিত) 
গাথ চট্টোপাধ্যাম 

বিনয় ঘোষ 

'ননয় দোপ 

বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাব্যাধ 


শজেন্দরনাধ লন্দোপাধ্যায় 


যহাল্মদ মমতাজুর রহমান ও 
শরীফ আব্দুল হাকিম (সম্পা) 


শেখরনগর ও হাসার।র রায় চৌধুরীর বংশ, 
ময়মনসিংহ (সাল উল্লেখিত হয় নি) | 


করান সাজে চল্লিশ বসর, ময়মনসিংহ, ১৯১৩ 
রামকুমার চরিত, কলকাতা, ১৯২৬ । 


মসলিম বাংলার সাময়িকপন্ন (১৮৩১-১৯৩১), 
ঢাক, ১৯৬৯। 

নূসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, টাকা, ১৯৬৪। 
তারতবধের ইত্তিহাস, কলকাতা, ১৮৯০। 


বাংলা সাময়িক সহিত্য, ১য খঙ্, ময়মনসিংহ, 
১৯১৭: 

ঢাকার |ববরন, ময়মনসিংহ, ১৯১০ 
বাখরগজের ইতিহাস, বরিশাল, ১৮৯৫ । 


পলা বাংল।ল ইতিহাপ, ঢাক।, ১৯৬৯! 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ, 
(১৮১৮-১৮৭৫), কলকাতা, ১৯৭৭! 

বাতলায সমাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, 
১৯৭ | 

'নমারিক গন্রে বাংলার সমাজ চিন্র, কলকাত।, 
১১৬৩ (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৬৬, (চতুখ খণ্ড)। 
সংবাদপন্ত্রে সকালের কথা, কলকাতা, ১৯৭৭, 
পথম খড়: সয় খণ্ড, ১৩৮৪। 

বাংলা সামরি কগন্ত্র, কলকাতা, ১৩৭১৯ (প্রথম খণ্ড), 
১৩৮৪ (দ্বিতীয় খও)। 

নড়াইলের ইতিহাস, যশোর, ১৯৮২। 


১৮০ 


মুন্তাকা নুগউল ইসলাম সাময়িকপত্রে জীবন ও জনম, টাকা, ১৯৭৭। 


মীর মশাররফ হোসেন মশাররফ রচনা সম্ভার, ঢাকা, ১৯৭৬, প্রথম খণ্ড । 
(কাজী আব্দুল মানান সম্পাদিত) 
যোগেজ্েনাণ গণ বিঞএসপুয়ের ইতিজাস, গীতা, ১৩১৬। 


হব্নাশের এুহাতি্ী, কলকাতা ১৯০১। 


সেখ আবাদোস সোবহান হিন্দ সেও ভিষন, (হয় ৮ ৩য় বণ), লাকা, ১৮৮৯। 
"সস? লী তাতিপ! নব কলকাতা, ৯৪৭৬। 


গ. প্রবন্ধ (গ্রন্থে অস্তভূভঃ) 


আব্দুল কাঁদি [ীকিন 1, 2সশিত শ্বাংলা প।মগ়িকপন্র, ঢাকা, 
১৯৬৬ । 

আশরাফ পি্দিক? 'হিতননা, মুসদিন মাংলা নামথিকপন, ঢাকা, 
সি ২৯18৭ 


ঘ. প্রবন্ধ (সাময়িকীতে অন্তু) 


বোরহ!ন উদ্দীন খন জাহাঙ্চ।র 'বাংশাদেশে পনততগুদ উ৬ব ত বিকাশগ ঢাকা বিশ্ব 
বিল্গালয় পতিতা, পঞ্চম সংখা, কন ১৯৭৪ | 


৯ 


মোহাম্মদ অবদল কাহউম 'পামরিকপকুর সেকালের ঢাকা, বাংজ। একাডেমী 
পত্রিকা, নৈশএ17সিনাঢি, ১৩৭৭। 

মোহাম্মদ আবদ্ল কাইউষ, “ঢাকার সামরিক্পত্র, তাষাগাহিত্য গন্ত, 
৫ম সংখ্যা, ১০৮৪। 

যতীল্দ্র মোহন ভট্টাচাধ্য 'বাা মংবাদ পত্ে শংলা গর্ত পরিচখ ও সাহিত্য 
পল্িযৎ পলি 71, ৬২/১, ১৩৮২ । 


রণজিৎ গুহ নিযুবঞ্জেন ইতিহাস, ক্ষণ, বর্ধী, ১৩৮৯ । 
সৈয়দ খালেদ নৌযান গাক সাবীনভা যুগের মুনিম সম্পাদিত সাময়িক 


পত্রিকা)”, পরিবর্তন, শারদীয়, ১৩৮৮। 


১2১ 


উ. সমসামঘ্িক সংবাদ-সাময়িকপল্ত 


আকুতি 

গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা 
ঢাকা প্রকাশ 
ধুমকেতু 

পলী বিজ্ঞান 
বজবন্ধু 

বাঙ্ধ ব 

মধ্যস্থ 

মিল্রপ্রকাশ 

লজপল দিকপ্রকাশ 
সংবাদ পর্ণচন্দ্রোদ্ 
অংবাদ প্রভাকর 
সোমপ্রশেশ 

ভিন্দ পল্বিকা 


ময়মনসিংহ, খণ্ড ১-৩, ৫-৭, ১৯০১ । 
কমারখালী, ১৮৬৯-৭০, ১৮৭২-৭৪ । 
ঢাকা, ১৮৬৪-১৯০৫ | 

ঢাকা, ১৯০৪-৫। 

ঢাকা, ১৮৬৭ । 

গিকা, ১৮৮৬। 

ঢাক), ১২৮১-১৩১৩। 

কলকাতা, ১২৮৩। 

ঢাকা, ১২৭৭ । 

লংপূর, ২৮৬০। 

কলকাতা, ১৮৫০-১৮০৫৩। 

নলকাতা, ১৮৪৭-১৮৫৬। 

কলকাতি', ১৮৬৩৬৪, ১৮৬৭-৬৮, ১৮৮২-৮৩। 
যাশার, ১৮৯৪ । 


১৮২ 


অন্ষরকুমাৰ ১০0 
অন্ষ়কমর হেত্রেহ ১৩৭, 
অছোরনাথ চটোপাব্যাখ ৭১ 
'আঞ্জলি' ১১৪ 

“আতিথি' ১১৮ 

“অব্যরণ' ১০৩ 


৮] চে 


অনাথবন্ধ গুহ ৬৬-৬৭ 
অনুক্লচন্দ্র চত্রধতী ১১০ 


অহ্বাদাচরণ সবশুও 
“অপ্ব-নহম্যণ ১৪ 
“অবকাশ বিকা” ৮২ 
“অবল। বারাখা 5৮7৮৭ 
অবিনাশাচচ্ছ চতবন্তী ১১৩ 
অবিনাশচন্র সা ১১৪ 
অক্ষয়কৃমাণ দত্ত ৮৫ 
অমর্চন্দ্র দণ্ত ৬৬, 
ক 
ত প্রেবাহিনী ৫৭, ৮, 

অমৃত বাজান পর্জিক॥ ৫৭, ১৫১ 

অন্বিকাচনণ রায় ৯৩ 
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১৫১ 


“আওয়ার ঘণ্ড ১১৩ 
'নোখবারে এখলাহিথ।। 
“আচার্য ৯৭ 
'আহুমানে হেমায়োত্তে ইসলাম ১১৭ 
আদিনাথ চটোপাব্যায় 1৮৮ 

আদিনাথ গেন ১৫) 

আনন্দ কিশোর সেল ৮৫ 
আনন্দচক্র মিত্র ৬৬ 

আনণন্দচন্দর সেনগুপ্ত ৫৭ 


৪6১ 


টন সি) ১৫ 


ক) 


এ, 


10721 7 অস্ত 
'লনমোহশ মেন ৫৭ 


রশ, বসুপত 3217 "৯ ০৪৫ 50. ৭ 
৮29 ০ 10125 ৮৭ ৬৪ 


১১৫৫ 
নি0 দাত, 

২১৭০ ১5৬ 
আত? ও 3০, ১7, ১৪১) 

ওম ৬৩,১০৫ 

আবিদা হানার ১৭ 
পদ ভারির পান উউসবক্বী ২, ১১। 
'৮1ব7711৭ গোবরি5।7 হত 
শাবন শেল তাপ হন্য থ৭। ১১৮ 
পাড়া ১১১ 
"আব হ্দাদশ্তীবাী ১০১ 
“্াবন্ি ১১৭ 
“আন্টি হালি? 
হারা ১১ 
নরক পু! শিকা। ৮৭ 
“৮৮7 গালিগা ১১ 

॥77 গত!” ১৭ 
আরা বঞ্গুন ৯৮ 
ালিকেড শানান ১০ 
হাযাহেদাদ থা ৭৭ 
৪9১ 


এালেদত জান নালা লন 


শলদন আও 
দিছি 


১১৫০ 


পু রি 
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